২ রি ১৫ পে বৃ = ত = NB ৫ LA ৭ 
দি ২৩২৭৯৬৯২৭৩২ 


ত ৯ 
৩২৯ ২ 


|) 


মি | = হক] ০= 

ই ডু a ডু 
3৫২ Ey তা] 
ANN QUAY ) L 
টং 


২২২১২) 


২১৯ 


= 
১ 


টিটি ঢল ছী 
2৮৭৯২৯২৩০৮২ 
ড্ৰ জতনড ৰ: 


Coll ছং লহ 
টব = হি 
২৫২২, ৩২৫৬২ 


বিশ্ববিদ্ঠাসংগ্রহ 
বিস্তার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন 
করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহুগ্রস্থমালা রচিত হইয়াছে ও 
হইতেছে । কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার 
সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত 
পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক 
সচেতনতীর্‌-অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা 
অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের 
সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত । বিশেষ, যাহার! কেবল বাংলা ভাষাই 
জানেন তাহাদের চিত্রান্থশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; 
ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের 
পথ তাহাদের নিকট রুদ্ধ। 
যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের 
একটি প্রধান কতব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কতব্যপালনে 
পরাজ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুধোগের মধ্যেও বিশ্ব- 
ভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন। 
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সৃচীপত্ 


প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশাস্ত্ৰ 
প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের ধারা 
ভচক্র ও রাশিচক্র 

পৃথিবীর গতি ও আকৃতি 
হিন্দুদিগের খতুবিভাগ ও বর্ষারস্ত 
কাল-বিভাগের ধারা 


প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশান্তর 


গ্রীক দার্শনিক সেনেকা বলেন, “মানব এই অনন্ত তারকাখচিত 

নভোমগুলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভ্রাম্যমাণ গ্রহ-উপগ্রহদিগের গতি 
ও পৰ্যটন নিরীক্ষণ করিলে নির্বাক্‌ বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকিতে 
পারে না, এবং সেই অপূর্ব সৃষ্টিকুশল বিশ্বরচয়িতার উদ্দেশে ভক্তিভরে 
মন্তক অবনত করিয়া থাকে ।” তাই মানবসভ্যতার সর্বপ্রথম 
বিকাশের অমর যখন জ্ঞানৱবির উষার ছটা সবেমাত্র দেখা দিতেছিল, 
তখন হইতেই এই অতি-প্রাচীন বিজ্ঞানের প্রতি মানবের দৃষ্টি পড়ে ৷ 
সেই অতি পুরাকালীন যুগেও স্থৰ্যোদয় ও সুর্যান্তের মহিমময় বৰ্ণ বৈচিত্ৰ্য ও 
রজনীর স্বপ্নমাথা শোভাসমৃদ্ধি নিরপেক্ষ দর্শকের মনেও বিস্বয়ের উদ্রেক 
করিয়া তব-জিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল। সেইজন্তই 
সৰ্বশক্তিমানের নিকট প্রথমেই এই মিনতিপূরণ প্রশ্ন আসিল 

ভগবন্‌ কিং প্রকারা ভূঃ কিমাকারা কিমাশ্রয়া ৷ 

কিং বিভাগা কথং চাত্র সপ্তপাতালভূময়ঃ ॥ 

অহোরাত্রবাবস্থাঞ্চ। বিদধাতি কথং রবিঃ ৷ 

কথং পর্যেতি বস্তধাং ভূবনানি বিভাবয়ন্‌ ॥ 

হে সর্বশক্তিমান, এই পৃথিবীর পরিমাণ কত? ইহার আকার 

কিংবিধ? ইহাকে কে ধারণ করিতেছে ? ইহার কি-কি বিভাগ আছে? 
ইহার মধ্যে সপ্তপাতাল-ভূমিই বা কোথায়? সুর্য হইতে অহোরাত্র কি 
প্রকারে হয়? বিভিন্ন ভুবন প্রকাশ করিয়া তিনি কিরূপেই বা পরিক্রমণ 
করিতেছেন? 


২ হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


খগবেদের সুর্য ও উষার স্তৃতি এবং গ্রহউপগ্রহগণের বন্দনাসমূহ 
সম্ভবতঃ এই অসীম নভোমণ্ডলের পরম বৈচিত্র্য ভাষায় প্রকাশ করিবার 
সেই প্রাচীনতম মানবজাতির অস্ফুট চেষ্টামাত্র । যদিও সেই মহাবৈচিত্র্যের 
যবনিকা তখনও অনপসারিত ছিল এবং এখনও অনেকটা অন্তুদবাটিত 
রহিয়াছে, তথাপি ইহার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য, একটা মিল লক্ষিত হইয়া 
আসিতেছে। এই সামঞ্রন্তই প্রাচীনতম মানবকে আকাশে গ্রহগণের 
গতি নিরীক্ষণ করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, __ যেন কোন্‌ গুন্দ্রজালিক 
আকর্ষণেই মানব নভোমগুলে সুর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের দৈনিক গতি 
পৰ্যবেক্ষণ করিতে এবং পাখিব জড়বস্তর সাহায্যে পৃথিবী ও ব্যোমের 
দৈনিক পরিদৃশ্যমান সন্ধিস্থল এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রহগণের আবিৰ্ভাব ও 
তিরোধানের স্থানসমূহ নির্দেশ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। যেমন 
একদিকে এই নৈসগিক ব্যাপারসমূহ একটা চমকপ্রদ সামঞ্জস্তহেতু 
মানবের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, সেইরূপ অপর দিকে উহা 
মানবের দৈনিক জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার সহিত এমন সুক্্মভাবে 
জড়িত ছিল যে, উহাদের তন নির্দেশ করিবার জন্য কোনরূপ মানযন্ন 
আবিষ্কার করা সেই প্রাচীনতম যুগেও জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
হইয়া পড়িরাছিল। এই কারণে বেলি সাহেব তদ্রচিত “হিন্দু জ্যোতিষ” 
শীর্ষক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ, গ্ীস্টপূর্ব তিন হাজার বংসর পূর্বেও 


ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে, গ্রহগণের গতি পর্যবেক্ষণ করা হইত। : 


এমন কি, কেহ কেহ বলেন, বেদের যাগযজ্ঞও জ্যোতিষগণনার ফল- 
প্রহ্তত। , অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন কি, বৈদিক 
যুগেও ভারতবাসীরা জ্যোতিবশাস্ত্রের বহুল উন্নতিদাধন করিয়াছিলেন; 
কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদিক যাগযজ্ঞ নক্ষত্ৰ ও চন্ত্ৰহৰ্যের 
পারস্পরিক অবস্থিতির দ্বারা নিয়মিত, এবং সেই ধর্মোদেশ্য সাধন 


প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশাস্ত্ৰ ৩ 


করিবার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্ৰ সম্বন্ধীয় পর্যবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজনীয় 
ছিল। 

সেই অতি প্রাচীন যুগে বিশেষ কোনরূপ মানযন্ত্রের সাহায্য না 
লইয়া চন্দ্ৰ ও সুর্যের গ্রহণ নির্ধারণ করাই জ্যোতিষশাস্ত্ের সর্বপ্রথম 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ কোন্‌ স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুগণ চান্দ্ৰ সৌর- 
গ্রহণ নির্দেশ করিবার সামর্থলাভ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত তথ্য এখনও 
আমরা অবগত হইতে পারি নাই; সেই পুর্লাকালেও তাহারা! গ্রহণসমূহের 
আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির যথাযথ সময় এবং গ্রহণযুক্ত চন্দ্ৰ ও সুর্যের পরি- 
বতিত আকারসমূহের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার নিয়মাবলী অবগত 
ছিলেন ; এবং যদিও সাধারণ জনগণের ভান্তিপূর্ণ বিশ্বাস চন্্রগ্রহণ ও 
__সৌরগ্রহণের বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের উপর একটা ভীতিমূলক কুসংস্কার- 
জাল আরোপিত করিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি হিন্দু জ্যোতিষিগণ 
উহাদের যথাযথ কারণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন ৷ এই নিমিত্তই 
“সিদ্ধান্তশিরোমণি” নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা স্থৰ্যগ্ৰহণ ও 
_ চন্দ্রগ্রহণের ‘বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ এরূপ সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট দেখিতে 
পাই। এই স্থলেই সৌরগ্রহণের একটি বিশিষ্টতার উল্লেখ করিতে গিয়া 
“সিদধান্ত-শিরৌমণি”কার বলিয়াছেন, হর্য ও চন্দ্ৰ উভয়েরই বৃত্তাকার . 
অবয়ব; কিন্তু সুর্যের আকার চন্দ্রের আকার অপেক্ষা অনেক বৃহৎ) 
স্থতরাং যখন স্র্য চন্দ্রের অন্তরালে আইসে, তখন অতিদুরবর্তী পৃথিবীর 
কেন্স্থিত দর্শকের নিকটে সূর্যগ্রহণ হইলেও পাশ্ববর্তী স্থানের দর্শকগণ 
গ্রহণের কোনও উদ্দেশ পাইতে পারেন না; কারণ, ও স্থানবর্তী দর্শকের 
ৃষ্টিরেখা সুর্য ও চন্দ্রের কেন্দ্রভেদ করিয়া বায় না) এইজন্যই স্ৰ্যগ্ৰহণে 
অক্ষাংশ ও; ভূজাংশের লন্বন-গণনা (correction of parallax in 
latitude and longitude ) আবশ্যক হইয়া পড়ে ৷ 


৪ হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


এই চান্দ্ৰ সৌর গ্রহণের তথ্যসমূহ হিন্দুর চক্ষে এত পবিত্র বলিয়া 
মনে হইত যে, উহাদিগের প্রচার সম্বন্ধে “সর্যসিদ্ধান্তে” একটা বিশেষ 
আদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । এমন কি, চীনদেশেও ঠিক এইরূপ ভীতি- 
ব্যঞ্জক পবিত্রতার সহিত গ্রহণসমূহ লক্ষিত হইত ; তাই আমরা দেখিতে 
পাই, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ২১৫৯ অন্দে রাজকীয় জ্যোতিষিদ্বর হি এবং হো একটি 
গ্রহণের পূর্বসংবাদদানে অসমর্থ হওয়ার প্রাণদপ্ডাক্ঞা প্রাপ্ত হইরাছিলেন ; 
কারণ তৎকালীন লোকদাধারণের বিশ্বাস, একটি সৌর বা চান্দ্র গ্রহণ - 
তদ্দেশের শুভ বা অশুভ বার্তা হুচন৷ করিত। ইহা তেমন আশ্চর্ষের 
কথা নয়। কারণ, নভোমণ্ডলের যে আলোকোজ্জল সৌন্দর্য মানবের 
হৃদয়ে যুগপৎ বিশ্বয় ও ভক্তিপ্রবণতার উদ্রেক করিয়া! দিয় যাইত, তাহা 
একটা গ্রহণের দ্বারা ক্ষণকালের জন্যও লুপ্ত হইলে, মানবের মনে একটা 
খণ্ডপ্রলয় বা জলগ্লাবনের আশঙ্কা হইতে পারিত) সুতরাং, গ্রহণসমূহ 
একটা অদ্ভুত ভীতিব্যঞ্জক চিন্তবিকারের সহিত লক্ষিত হইত। . এইজন্ত 
মাহার। এই প্রাকৃতিক তথাসমূহের বিশদ বৃত্তান্ত নির্ধারণে সমর্থ ছিলেন, 
ভাহারা সাধারণের নিকট অত্যধিক জ্ঞানী ও দ্ষমতাপন্ন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য 
হইতেন। এইকূপে জ্যোতিষশান্ত্র অতি শৈশবে ফলিত-জ্যোতিষ 
জ্যোতিষশান্তরের গণিত-বিভাগের সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছিল। হি ও 
হো-র প্রাণদণ্ড হইতে আমরা ইহাই অনুমান করিতে পারি যে, সেই 
সময়েও চীনদেশীয় জ্যোতিষশান্ত্বিদ্গণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে চান্দ্র ও মৌর 
গ্রহণ গণনা করিবার নিয়মাবলী অবগত ছিলেন ৷ 

এই গ্রহণ-গণনা সম্বন্ধে বেবিলনবাসী জ্যোতিষিগণের কৃতিত্বও কম 
প্রশংসনীয় নহে। গ্রীক সভ্যতা যখন ভবিষ্যতের অতল গর্ভে নিহিত 
ছিল, তখনই বেবিলনবাসী কেলডীয়ান খধিগণ চন্দ্ৰ ও কূর্য গ্রহণের 
গুজরাবর্তনের নিয়মাবলী “লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । ইহাকে তাহারা 


“eu 


প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশাস্ত্ৰ ৫ 


সেরস্‌ (58:09 ) বা পুনরাবর্তন বলিতেন। তীহারা দেখিয়াছিলেন, দুই 
শত তেইশ চান্দ্ৰ মাসে অথবা আঠার বৎসর এগার দিনে চন্দ্রের কেতুদ্বয় 
পৃথিবীর চতুৰ্দ্লিকে সম্পূর্ণরূপে আবর্তন শেষ করে। এই দুই শত তেইশ 
চান্্রমাসকে তাহারা একটা কল্প বলিতেন, এবং ভূয়োদৰ্শনের ফলে 
তাহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এইরূপ একটি কল্পে যেরূপ ভাবে গ্রহণ 
হইয়া থাকে, পরবর্তী কল্পেও ঠিক একই পদ্ধতি অনুসারে একই প্রকার 
পারিপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে সেইরূপ ভাবে গ্রহণসমূহের পুনরাবির্ভাব 
হইতে থাকিবে। ইহা সম্যক্‌ রূপে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, যখন কর্য, পৃথিবী, চন্দ্ৰ ও চন্দ্ৰকক্ষের নীচবিন্দু 
(০৫০) একই সরল রেখায় অবস্থিত হয়, তথনই গ্রহণ হইবে। এই 
গ্রহণের বিশেষত্টি কেলডীয়ানদিগের প্রতি কল্পে সমান ভাবে পরিলক্ষিত 
হয় বলিয়াই পুনরাবর্তন নিয়মের উপযোগিতা ৷ হইতে পারে কেলডীয়ান 
খযিগণ কোনও জ্যোতিষিক বেধালয়ে মানযন্তের সাহায্যে এই বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের আবিদ্কার করেন নাই,_ সম্ভবতঃ তীহারা ভুয়োদর্শনের ফলে এই 
সাধারণ নিয়মটি লিপিবদ্ধ করেন; কিন্ত এই সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্বে 
তাহাদিগের বহুকালব্যাগী ভ্রমশৃন্য এহণ-গণনায় নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল ৷ 
তচ্জন্য তাহাদিগকে নক্ষত্রপুঞ্জের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল, এবং 
সূর্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগণের গতিনির্ধারণের জন্য রাশিচক্রের 
দ্বাদশরাশির ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং এই পুনরাবর্তন 
(59105) কন্পের নিধ্ণারণ জো্যোতিযশান্ত্ৰের উন্নতির পক্ষে অন্ন 
প্রয়োজনীয় ছিল না ৷ 

এই গ্রহণ-গণনার আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে, ইহাতে 
ক্রান্তিবত্ত (০০]})810) বা সুর্যকক্ষা ও রাশিচক্রের (%00180 ) বিভাগের 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হিন্দুদিগের গণনা করিবার দুইটি ভিন্ন 
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পদ্ধতি ছিল, একটি চান্দ্ৰ তিথির দ্বারা, অপরটি রাশির সাহায্যে ৷ 
অবশ্য প্রথমটি দ্বিতীয়টির বহুপূৰ্বে আবিষ্কৃত হয়। কারণ, তারকাপুঞ্জের 
মধ্যে চন্দ্রের দৈনিক অবস্থান বা গতি আমরা এত্যগ্ম পর্যবেক্ষণের দ্বারা 
নির্ধারণ করিতে পারি) কিন্ত দৈনিক গতির দ্বারা নিয়মিত সুর্যের 
তারকাপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিতি পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে, 
যেহেতু সুর্যের প্রখর আলোকে নিকটবর্তী তারকাপুঞ্জও দৃষ্টিপথে আসিতে 
পারে না। অথচ বিবিধ বাহ্‌ শক্তিপুঞ্জের আকৰ্ষণহেতু চন্দ্রের গতি 
সর্ষের গতির স্যায় শৃঙ্খলাদীন নহে, এবং আমাদিগের দৈনন্দিন 
অভিজ্ঞতার সহিত সুর্যের গতি-নির্ধারণ একেবারে সংশ্লিষ্ট । সুতরাং 
বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিকারের জন্য রাশিচক্রের দ্বারা জ্যেতিষগণন। 
একান্ত অনিবাৰ্য হইয়া পড়িল, এবং ক্রমে পূর্বোক্ত তিথিবিভাগ প্রাচীন 
পদ্ধতির মধ্যে পরিগণিত হইল। তিথিবিভাগের দ্বারা জ্যোতিষগণনার 
প্রচলন বহু প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ৷ আমর! দেখিতে পাই বে, 
হিন্দুদিগের সর্বপ্রথম তিথিবিভাগের অনুক্ৰমে কৃত্তিক! নক্ষত্র 
মহাবিষুববিন্দুর ( vernal equinox ) চিহস্ববূপ রহিয়াছে। তাহাতে 
পাশ্চান্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, অন্ততঃ ২৩০০ বৎসর 
খ্ৰীষ্টপূৰ্বে এরূপ বিভাগ সম্ভব হইতে পারিত। তাহারা আরও সিদ্ধান্ত 
করেন যে,ক্রাস্তিবৃত্তের এইরূপ বিভাগ জ্যোতিষিগণের প্রাচীনতম চেষ্টা ৷ 
সুতরাং আমাদিগের মনে হর, যখন হিন্দুগণ একটি বিভাগের আবিষর্তা, 
তখন সম্ভবতঃ ক্রমিক উন্নতির সাধারণ নিয়মানুসারে অপেক্ষাকৃত 
কার্যোপযোগী রাশিচক্রের বিভাগটিও 


হিন্দু জ্যোতিধিদ্গণের 
গবেষণাপ্রহ্কত ৷ 


এই তিথিবিভাগ সম্বন্ধে এই স্থলে আর একটু আলোচনা করা 
আবশ্যক ৷ তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি, চন্দ্রের দৈনিক গতির 
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সহিত তিথিবিভাগের কিরূপ সংযোগ আছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি 
যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুর! ক্রান্তিবৃত্তের সন্ধান জানিতেন ; 
তাহারা আরও জানিতেন যে, রাশিচক্রের সহিত চন্দ্রকক্ষার অবনতি 
(inclination of the moon’s orbit to the ecliptic ) অতি 
সামান্ত_ এত সামান্য যে চন্দ্রের দৈনিক গতির নির্ধারণকালে উহা! গণনা 
না করিলেও চলিতে পারে। সুতরাং তাহারা চন্দ্রের দৈনিক গতি 
নির্দেশ করিবার জন্য ক্রান্তিবৃত্তকে প্রথমে ২৮শ ভাগে, পরে ২৭শ ভাগে 
বিভক্ত করেন এবং প্রতি বিভাগ সুচিত করিবার নিমিত্ত এক-একটি 
তারকাপুঞ্জ স্থির করেন। তীহাদিগের শেষ বিভাগটিই অধিকতর 
বিজ্ঞানসন্মত ; কারণ, ইহাতে এক-একটি বিভাগের পরিমাণ চন্দ্রের 
দৈনিক গতির প্রায় সমান, এবং একটি নাক্ষত্রিক আবর্তনের সময় ( mean 
sidereal revolution ) অর্থাৎ চন্দ্রের গতি একটি তারকাপুঞ্জ হইতে 
আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের সেই তারকাপুঞ্জে ফিরিয়া আসিতে ২৭৯ দিন 
যাপিত হয়, এবং ভগ্নাংশ বাদ দিলে ২৮ দিন না ধরিয়। ২৭ দিন ধরাই 
বিধেয়। এই ২৭টি চান্দ্রবিভাগ সুচিত করিবার জন্য হিন্দুরা ২৭টি 
তারকাপুঞ্জ স্থির করিয়াছিলেন । প্রতি পুঞ্জের উজ্জলতম 
তারকাটিকে তাহারা যোগতারা বলিতেন এবং সমগ্র পুঞ্জটিকে নক্ষত্র 
বলিতেন। ওর যোগতারা প্রতি বিভাগের . আদিপ্রান্ত হুচিত কৃষিত ৷ 
এইক্লপে প্রত্যেক বিভাগ বিভাগীয় নক্ষত্রের ন্যায় নির্দিষ্ট স্থান 
করিয়া থাকিত, এবং সেই নির্দিষ্ট বিভাগগুলির সাহায্যে চন্দনক 
গতি স্থিরীকৃত হইত। স্থানান্তরে প্রকাশিত চিত্রে যোগতারার সহিত 
্রাস্তিবত্তের ২৭টি বিভাগ প্রদর্শিত হইল ৷ 

কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, তিথি-গণনায় ক্রান্তিববত্তের এই ২৭টি 
বিভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও, চন্দ্রের দৈনিক গতির একটা শৃঙ্খল! 


৮ হিন্দু জ্যোতিবিগ্তা 
নাই বলিয়া, জ্যোতিষগণনা-কালে উহার তত উপযোগিতা নাই । সুতরাং 
রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ আবশ্যক হইয়া পড়ে। পাশ্চান্তয 
দেশের অনেকের ধারণা, এই রাশিচক্রের বিভাগ শ্রীস্দেশে জন্মলাভ 
করিয়া অন্তান্ত প্রাচীন সভ্য দেশসমূহে প্রচারিত হইয়াছিল। এ ধারণা 
আমরা একেবারেই বিজ্ঞানসন্মত মনে করি না । অবশ্য সাধারণতঃ 
"_ সক্ষল দেশের লোকেরই হৃদয়ে স্বজাতির বা প্রতিবেণীজাতির গৌরব 
বর্ধনের প্রবল ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া বায়; কোনও একটা প্রসিদ্ধ কীতি 
আপন দেশে অন্ুষ্টিত হইয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা 
স্বাভাবিক। তথাপি একটা মাত্ৰ৷ থাকা আবশ্তক। পাশ্চান্তা 
লেখকগণ প্রাচীন জ্যোতিষের আলোচনা কালে হিন্দু জ্যোতিষের উল্লেখ 
দেখিলে, অধিকাংশস্থলে একটু অবস্ঞার হাসি হাসিয়া, ভারতবাসীর 
প্রাপ্য প্রশংসাটুকু আপনাদিগের বা প্রতিবেশী অপর ইওরোগীয় 
জাতির, জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখেন । আবার যাহারা প্রাচীন 


একটা শ্রীতিহাসিক বিশ্লেষণ 
করিতে অগ্রসর হন তীহাদিগের কেহই বিশি? 


ঠিকমত পর্যালোচনা করিয়া 
দেশবিশেষকে আবিষ্কারের প্রাপ্য 


কতিতটুক দিয়া উঠিতে পারেন না। ইহা কিন্তু অল্প ক্ষোভের 


বিষয় নহে। 

যাহা হউক, আমরা এক্ষণে গু বিষয়ের যথাযথ আলোচনা করিতে 
প্রবৃত্ত হইব। আমরা পূর্বেই অনুমানের উপর বলিয়াছি যে, সম্ভবতঃ হিন্দু 
জ্যোতিবিদ্গণ রাশিচক্রের বিভাগটি (twelve Signs of the zodiac) 


আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এক্ষণে জ্যোতিষিক ঘটনাসমূহের বিচারের 


& 


ৰে 


প্রাচীন বুগের জ্যোতিষশাস্ত্ৰ . ৯ 


দ্বারা দেখা যাউক, উহা! কতটা প্রমাণসঙ্গত। বায়ট্‌ ( 13106) সাহেব 
বলেন যে, প্রথমে চীন জ্যোতিষিগণ সিউ ( 160. ) নাম দিয়া ক্রান্তিবৃত্তের 
বিভাগ বাহির করেন ৷ পরে ইহা হইতে হিন্দুদিগের নক্ষত্র ও আরব- 
দিগের মঞ্জিল উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু অধ্যাপক ওয়েবার ( Weber ) 
সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, চীনবাসিদিগের সিউ ও আরবদিগের 
মঞ্জিল হিন্দুজ্যোতিষের পরবর্তী কালের বিভাগ হইতে গৃহীত। এই 
বিভাগে উপনীত হইবার পূর্বে হিন্দু জ্যোতিষকে বিবিধ স্তর পার হইয়া 
আসিতে হইয়াছে। ইহাতে তিনি বলেন যে, চন্দ্রের গতি-নির্ণয়ের জন্য 
তিথি-বিভাগ হিন্দুর গবেষণাসম্তত ; এবং পরে আরববাসীরা উহার 
অন্থকরণে আপনাদিগের মঞ্জিল বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলেই 
আব্বার অধ্যাপক ওয়েবার বলেন যে, বেবিলন দেশের 
জ্যোতিবিদ্গণ প্রথমে এই বিভাগ-প্রণালীর আবিষ্ধার করেন। এই 
সিদ্ধান্তটি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নহে; কারণ, পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞগণ স্থির 
করিয়াছেন যে, বেবিলন দেশের বিভাগ-প্রণালীটি সুর্যের দৈনিক গতির 
সহিত সম্বদ্ধ। কিন্ত আমরা পূর্বে দেখিয়াছি: যে, হিন্দুদিগের প্রথম 
বিভাগটি চন্দ্রের দৈনিক গতির উপর নির্ভর করে ; এবং ইহাও বলিয়াছি 
যে, পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চান্দ্র বিভাগটি 
প্রথমে আবিষ্কৃত হয়, এবং পরে ক্রমিক উন্নতির সাধারণ নিয়মান্থসারে 
রাশিচক্রের দ্বাদশরাশিতে বিভাগ প্রচলিত হয়। তাই আমাদিগের 
মনে হয়, যে-দেশে মূল ভিত্তিটি নিহিত ছিল, সেই দেশেই ও ‘ভিত্তির 
উপর বনিয়াদও প্রস্তুত হওয়া সর্বাপেক্ষা সম্ভবপর। সুতরাৎ ইহা প্রায় 
নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, বেবিলনবাসীদিগের বিভাগ-প্রণালী 
হিন্দুদিগের বিভাগ-প্রণালীর নিকট খননী ৷ 

কিন্তু বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রমাণসমুহের আলোচনা করিলে আমাদিগের 


হিন্দু জ্যোতিবিষ্ঠা 


মনে হয়, হিন্দুংজ্যোতিষ, চীন-জ্যোতিব, ও বেবিলন-জ্যোতিব পাশাপাশি 
ভাবে থাকিয়া পরস্পরের সাহায্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল । এই 
স্থলে ইহাও বলিতে পারি যে, কোলক্রক সাহেব প্র সকল বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত দেশসমূহের 
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ একই মূল হইতে সংগৃহীত । এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার 
পক্ষে তিনি বেশ যুক্তিযুক্ত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । তিনি বলেন, হিন্দু, 
চীন ও বেবিলিয়ান সকলেই সপ্তাহকে সাত দিনে বিভক্ত করিয়াছেন, 
দিনগুলির নামেও বেশ সাদৃশ্য আছে। ভীহাদিগের রবিকল্গার বিভাগটি 
একরূপ, রাশিচক্রেরও দ্বাদশরাশিতে বিভাগ সকলেরই এক গ্রকার। 
বৎসরের মাস-সংখ্যাও একরূপ । এবং সর্বশেষে তীহাদিগের লক্ষত্রমগ্ডলীর 


সংখ্যাও যেরূপ এক, সেইরূপ উহাদের কল্পনাপ্রন্থত নামকরণেও বিশেষ 
সাদৃণ্ দেখা যায়। 


কেহকেহ আবার গ্রীক জ্যোতিষ উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন ; 
কিন্তু করেকট্‌ বিষয়ের সম্যক্‌ আলোচনা করিলে আমাদের মনে হয়, গ্রীক 
জ্যোতিষ হিন্দু ও বেবিলিয়ান জ্যোতিষের সহিত এক সময়ে গড়িয়| উঠে 
নাই। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, সর্বপ্রথমে থেল্স্‌ ( Thales )ই 
গ্রীসদেশে জ্যোতিষচর্চার ্রোত প্রবাহিত করিয়া দেন, এবং এই থেল্স্‌ 
মিশর দেশীয় পুরোহিতগণের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্ৰ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ 
করেন। ইহার পূর্বে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জ্যোতিষের আলোচনা 
গ্রীসদেশে হয় নাই; ইহার বহু কাল পরেও তেমন বিজ্ঞানসন্মত প্রমাণের 
দ্বার! জ্যোতিষের চর্চা এ দেশে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ন| | এমন কি, 
এরিস্টটলের ( Aristotle ) সময়েও গ্ৰীসদেশে তেমন বৈজ্ঞানিক নিয়মে 
জ্যোতিষিক প্রমাণের বিচারপন্ধতি প্রচলিত হয় নাই। পৃথিবীর পরিধি 
থে গোলকাকার, ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া এরিষ্টটল বলিতেছেন, 


১ 
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গোলকই সৰ্বাপেক্ষা সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল আকৃতি, এবং সেই শ্রেষ্ঠ স্ৃষ্টি- 
কুশলীর নির্মাণে স্থগঠন ও শৃঙ্খলাই স্বাভাবিক ; সেইজন্য পৃথিবীর পরিধি 
গোলকাকার ৷ আর-এক স্থলে স্থৰ্যের দৈনিক গতির প্রসঙ্গে তিনি 
বলিতেছেন, পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখী গতিই সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক, 
সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহ স্থৰ্যদেব অবশ্যই ও গতি অবলম্বন করিবেন। ইহা 
দার্শনিক বিচার হইতে পারে, কিন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার স্থান বড় 
নয়। গ্রীসদেশের প্রধান জ্যোতিবিদ হিপার্কাস ও টলেমি। প্রক্বত 
পক্ষে তাহারাই গ্রীকজ্যোতিষের সংস্কার করিয়া উহার পুনর্গঠন করেন ৷ 
গ্ীস্টপূর্ব প্রায় দেড়শত বর্ষ পূর্বে হিপার্কাস স্থির করেন, সূর্যের এক 
ক্রান্তিপাত হইতে পুনরায়, সেই ক্রান্তিপাতে (নক্ষত্রের সহিত তুলনা 
করিলে ) আসিতে পূর্ববৎসর অপেক্ষা পরবত্সর অল্প সময় ব্যারিত হইবে । 
ক্রান্তিপাতে এই অগ্ৰে উপস্থিতিকে অয়ন (1):90955107) ) কহে । এই 
অয়নের নিমিত্ত দুই প্রকার বৎসর গণনা হর, এক সায়ন বর্ষ (tropical 
Je? ), অর্থাৎ এক ক্রান্তিপাত হইতে পুনরায় সেই ক্রান্তিপাতে আসিতে 
দুর্যের যে সময় ব্যগ্নিত হয়; আর-একটি নাক্ষত্রিক বৎসর ( sidereal 
১০৮), অর্থাৎ এক নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সে নক্ষত্ৰ 
গ্রত্যাগমন করিতে কূর্যের যে সময় অতিবাহিত হয়। হিপাকীস 
উভয়বিধ বৎসরের পরিমাণ, প্রতি মাসের দিবস-সংখ্যা ও সুর্যাদি পঞ্চ 
গ্রহের আবর্তন-কাল ও গতি নির্ধারণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 
নিরক্ষবৃত্তের সহিত ছুর্যকক্ষা ও চন্দ্রকক্ষার অবনতি ( inclination of 
the solar and lunar orbits with the equator) স্থির করেন, 
এবং বিশেষ পারদণিতার সহিত নিভূলভাবেই এই সমুদায় নির্দেশ 
করেন । অবশ্য এই সকল সিদ্ধান্তের জন্য অনেকস্থলে তিনি কেলটীয়ান্‌ 
খবিগণের গবেষণার সাহায্য লইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা হইলেও, তিনিই 


3 হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


প্রথম গ্রীসদেশে জ্যোতিষশান্ত্রকে গণিতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করেন ৷ ইহার প্রায় চারিশত বৎসর পরে টলেমির আবির্ভাব হয় । এই 
সময়ের মধ্যে গ্রীসদেশে জ্যোতিষিশাস্ত্ৰের তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনা 
হয় নাই; এবং হিপার্কাসের পর টলেমিও বে বড় বেশী কিছু নূতন তথ্য 
আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না । তাহার প্রধান 
কতিত্ব_ পূর্ববর্তী জ্যোতিবিদ্গণের আবিারসমূহ সুশৃঙ্খল ও সুসংলগ্ন 
ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রস্থাকারে প্রকাশিত করা ৷ কিন্তু সাধারণ লোক- 
মতের উপর, হিপাৰ্কাস অপেক্ষা টলেমির প্রভাব অধিক ছিল। তিনিই 
সর্বপ্রথম প্রচার করেন, পৃথিবী নিশ্চল, সৌরমগ্ডলের গ্রহ্গণ পৃথিবীকে 
কেন্দ্ৰ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। অবশ্য ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতার 
দিক দিয়া খুবই সম্ভবপর বলিয়া মনে হইত। এই প্রসঙ্গে টলেমির 
বিচারপদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত না হইলেও বেশ আমোদজনক । টলেমি বলেন, 
গ্রহতারকী আগ্নেয় প্ৰকৃতিবিশিষ্ট, আর পুথিবী কঠিন পদার্থের সমষ্টি ; 
সুতরাং পৃথিবী অপেক্ষা গ্রহতারকারই একটা গতি থাকা অধিক সম্ভবপর ; 
এবং ইহাও অনুমান করা স্বাভাবিক বে, পৃথিবীর যদি একটা গতি থাঁকিত 
তাহা হইলে আমরা তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতটা অনভিজ্ঞ হইব কেন? 
ইহা সাধারণ জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সন্দেহ নাই; 
কিন্তু বিজ্ঞানে বড় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। 


এই সময়ে প্রাচ্য মনীষার মহিমায় ভারতে বেশ বিজ্ঞানসম্মত প্ৰণালীতে 
জ্োতিবশান্বের দ্রুত উন্নতি হইতেছিল। খ্ৰীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে 
আৰ্যভট স্থির করিয়াছিলেন যে, নিজবক্ষায় আপনার ব্যাসের চতুর্দিকে 
পৃথিবীর একটি দৈনিক গতি ‘আছে, এবং হৃর্যের চারিধারে ইহার একটি 
বাধিক গতি আছে। তিনি আরও বলেন, তারকামগুলী নিশ্চল; 
পৃথিবীর আবর্তনের দ্বারা তারকাগণ ও গ্রহসমুহের আবির্ভাব ও তিরোধান 


প্রাচীন বুগের জ্যোতিবশান্ত্ব ১৩ 


সাধিত হয়। আর্ধভট বলেন, প্রবহবায়ু কতৃক পরিচালিত হইয়া পৃথিবীর 
এইরূপ আবর্তন হইয়া থাকে । এই-সকল তথ্য হইতে ইহাই অনুমান 
করা সঙ্গত বে, গ্রীসদেশে জ্যোতিষচর্চার বহুকাল পূর্বে ভারতের হিন্দুগণ, 
জ্যোতিষজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন । টলেমির পর গ্ৰীসদেশে জ্যোতিষের 
আলোচনা একপ্রকার লোপ পাইয়া যায়; এবং আরববাসিগণ ইওরোপে 
বিজয়পতাক| উড্ভীন করিতে যাইয়া সেই জ্ঞানের ধার! লাভ করিয়াছিলেন ৷ 
কিন্তু তাহাদের মধ্যেও মৌলিক গবেষণা তেমন আবিষ্কৃত হয় নাই, 
সাধারণ অনুবাদের উপর দিয়াই সে ধারা অক্ষুপ্ন ছিল । কেবল আলবাতানি 
ও আবুল ওয়াফা অয়নাংশবিভাগ (13500058107. ) ও চন্দ্রকক্ষার সম্বন্ধে 
কিছু নূতন তথ্য প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র। এই সমস্ত আলোচনা 
আমাদের পূর্ব মীমাংসার অনুকুল বলিয়াই মনে করি; হিন্দু, চীন ও 
বেবিলিয়ন জ্যোতিষই সর্বপ্রথমে অস্কুরিত ও পল্পবিত হয়; আর তাহার 
কিছুকাল পরে ইহাদের প্রভাবে আসিয়া গ্রীসবাসী ও আরববাসীরা 
জ্যোতিষশান্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন ৷ 

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা পুনরায় আমাদিগের পূর্বোল্লিখিত রাশি- 
চক্রের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করিব ৷ আধুনিক যুগে আমরা আমাদিগের 
সুপ্ৰতিষ্ঠিত বেধালয় ও সুগঠিত মানযন্ধের সাহায্যে সর্ষের অথবা অন্য 
কোনও জ্যোতিক্ষের দৈনিক অবস্থিতি নির্ধারণ করিতে সমর্থ হই; কিন্তু 
প্রাচীন কালের জ্যোতিষ-আলোচনাকারীদিগের এই সুবিধার কণামাত্রও 
ছিল না। আমরা স্থৰ্যসিদ্ধান্তের দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, অতি 
পূর্বেই হিন্দুরা নির্দেশ করিরাছিলেন, বিভিন্ন নক্ষত্ৰপুঞ্জ একটি অবৃশ্ঠ 
শৃঙ্খলের দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া নভোমগুলে যেন দৃঢ়সংলগ্ন রহিয়াছে; 
এবং প্র সমগ্র নভোমণ্ডলটি ব্যোমস্থ একটি নির্দিষ্ট অক্ষের (8219) 
চতুর্দিকে পরিভ্রমণ কৰিতেছে : তাহারা আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, 


ৰ হিন্দু জ্যোতিবিদ্ধা 


ব্যোমমগুলের সমগ্র স্বান অধিকার কৰিয়া বিভিন্ন নক্ষত্ৰপুঞ্জ সন্নিবিষ্ট 
রহিয়াছে, এবং এই ব্যোমের মধ্য দিয়া সুর্য, চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগুলি 
স্ব-স্ব মার্গে গমন করিতেছে । সুতরাং এই নক্ষত্ৰপুঞ্জ স্ৰ্য, চন্দ্ৰ প্রভৃতির 
দৈনিক গতি ও অবস্থিতির নির্দেশক হইয়া দাড়াইল। এই রাশিচক্রের 
বিভাগ ও গঠন আর একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়, 
আমরা যদি মনে করি ব্যোমমণ্ডলে একটি বৃহৎ ঘড়ি লম্বিত আছে, সাধারণ 
ঘড়ির ন্যায় উহাতেও দ্বাদশটি বিভাগহ্ুচক দ্বাদশটি অঙ্ক রহিয়াছে, আর 
মধ্যস্থলে সময়নির্দেশক একটি বড় কাটা সংলগ আছে, _ তাহা হইলে 
আমরা দেখিতে পাই বে, রাশিচক্রের সহিত এইরূপ ঘড়ির খুবই সাদৃগ্ 
রহিয়াছে। এইরূপ ঘড়ির দিকে চাহিলেই যেমন আমরা ঠিক সময়টি 
জানিতে পারি, সেইরূপ এ রাশিচক্রের একটু পর্যবেক্ষণ করিলেই কোনও 
বিশেষ সময়ে সুর্যের অবস্থিতি অবগত হইতে পারি। তাই আমরা 
বলিতেছিলাম, যে-কেহ এই রাশিচক্রের প্রবর্তক হউক না কেন, ইহা যে 
প্রাচীন জ্যোতিষের একটা উচ্চাদের ককতিত, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। 

আমরা দেখিলাম, ব্যোমপথে রবিমার্গটি বৃত্তাকার । ওঁ রবিমার্গকে 
যদি দ্বাদশভাগে বিভক্ত কর! যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এক-একটি 
বিভাগ এক-একটি নক্ষত্ৰপুঞ্জের দ্বারা অধিকৃত রহিয়াছে, ইহাকেই 
রাশিচক্রের বিভাগ কহে। যে-কোন সময় হইতে আরম্ভ করিলে 
(সাধারণতঃ বিবুববিন্দুতে সূর্যের অবস্থিতির সময় হইতে আর্ত করা হয়) 
দেখিতে পাই, এক-একটি বিভাগ অতিক্রম করিতে সুর্যের প্রায় এ 


কমাস 
ব্যয়িত হয়; এবং 


এই কারণে যে-কোনও সময়ে সুর্যের গতি নির্দেশ 
পায় হইবে, যে-বিভাগে সূর্য আছে সেই বিভাগটর 


নাম করা এবং "সেই বিভাগের কোন্‌ স্থলে আছে তাহা স্থির করা। 


প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশাস্ত্ৰ ১৫. 


আবার ব্যোমপথে চন্দ্রমার্গও বৃত্তাকার, উহাকে আমরা ২৭টি তিথিতে 
বিভক্ত করিয়াছি। ইহার বিষয়ে পূর্বেই আমরা বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছি, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। আরও আমরা দেখি, 
সূর্য চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগণের গতি রবিমার্গের চতুর্দিকে একটি ক্ষুদ্ৰ 
বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া ও রাশিচক্রের বিভাগের অধিকতর 
উপযোগিতা ৷ কুর্যসিদ্ধান্তে ঠিক এই ভাবেই চান্দ্রমাস ও সৌরমাস 
নিৰ্ণীত হইয়াছে__ 


পন্দবস্তিথিভিন্তত্বৎসংক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে । 
মাসৈদ্ণদশভিবর্ষং দিব্যং তদহরুচ্যতে ॥ ১১৩ 


ত্রিশ চান্দ্র দিনে (তিথিতে ) এক চান্দ্ৰমাস হয়। ছুর্যের এক রাশি 
হইতে “অন্ত রাশিতে সংক্রমণকাল এক সৌরমাস। দ্বাদশ সৌর 
মাসে এক বৎসর ; তাহাই দেবতাগণের এক দিন-রাত্রি। 

এইরূপে যখন সুর্য ও চন্দ্রের গতি সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হইয়া 
উহাদের দৈনিক অবস্থিতি নির্দেশ করা সহজসাধ্য হইয়া পড়িল, তখন 
জ্যোতিবশান্ত্রের ক্রমোন্নতির দ্বিতীয় স্তরে গ্রহণ-গণনার প্রবর্তন হইল। 
এই গ্রহণ-গণনা প্রাচীন প্রায় সকল দেশের জ্যোতিৰ্বিদ্‌গণ বেশ স্থক্ম ও 
নিভুৰ্লনৰপে করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য আধুনিক যুগের মত এতটা 
নিখুঁত হয় নাই, কারণ প্রধানতঃ গ্রহণ-গণনার সহিত পৃথিবীর গতির 
বেণী যোগাযোগ নাই ; পৃথিবী নিশ্চল এবং সূর্য ইহাকে কেন্দ্ৰ করিয়া 
পরিক্রমণ করিতেছে, এরূপ করিলেও একই গণনা হইবে। গ্রহণ-গণনার 
ফলাফল চন্দ্রের ও চন্দ্রকক্ষার নীচবিন্দুর (০৫9) অবস্থিতি অন্সারে 
পৃথিবীর দ্বারা প্রতিফলিত কৌণিক ছায়ার ( cone of shadow ) 
গতির উপর নির্ভর করে; এবং সূর্য স্থির থাকিলে এবং পৃথিবী ভ্রমণশীল 


১৬ হিন্দু জ্যোতিবিণ্ঠা 


হইলে এই ভূচ্ছায়ার গতি যাহা হইবে, উহার বিপরীত হইলেও ঠিক 
তাহাই হইবে । সুর্য সিদ্ধান্তে ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ লিপিবদ্ধ হইরাছে__ 


ভানোভাধে“ মহীচ্ছারা তত্ত,লোহক সমেইপি বা । 
শশাঙ্কপাতে গ্রহণং কিয়দ্ভাগাধিকোশকে ॥ ৬।৪। 
তুল্যো রাষ্ঠাদিভিঃ স্তাতামমাবস্তান্ত কালিকৌ ৷ 
্র্ষেনদু পৌৰ্ণমাহ্যন্তে ভার্ধে ভাগাদিকৌ সমৌ ॥ ৭18 


অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়া সূর্য হইতে সদা ছয় রাশি অস্তরে থাকে। চন্দ্ৰপাত 
(node of the moon’s ০7১10) ছায়া কিংবা রবির সমান রাশিতে 
স্থিত হইলে গ্রহণ ঘটিবে-; অথবা ছায়া বা রবির রাশির অংশ হইতে 
কিঞ্চিৎ অল্প বা অধিক হইলেও গ্রহণ হইবে। অমাবল্তার অস্তিমকালে 
রাবির রাশির অংশ চন্দ্রের রাশির অংশের সমান। পূণিমার অন্তে চন্দ্র 
ও ক্রর্যের রাশির অংশে ছয় রাশির পার্থক্য ৷ এইজন্য অমাবন্তা ও 
পূর্ণিমায় গ্রহণ হইয়া থাকে । 

এইরূপে রাশিচক্রে সুর্য ও চন্দ্রের গতি নির্ধারণ করিবার সময়ে 
প্রাচীন জ্যোতিবিদ্গণের সম্মুখে একটা নূতন তথ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল । 
তাহারা লক্ষ্য করিলেন, এক বংসর সুর্ঘ যখন বিষুববিন্দ হইতে পরিক্রমণ 
আরম্ভ করিলেন, তখন যে তারকা সেই বিন্দুতে লক্ষিত হইতেছিল, 
বংসরাস্তে ক্ষ পুনরায় সেই বিষুববিন্দুতে প্রত্যাবর্তন করিলে পূর্বোক্ত 
তারকাটি আর সেই বিন্দুতে রহিবে না ; অধিকন্ত, বিভাগীয় তারকাগুলি 
এ বিন্দুর একটু পশ্চাতে সৰ্নিয় আসিবে; এবং উহাদের গতি তারকা- 
পুঞ্জের মধ্যে সুর্যের বাধিক গতির ঠিক বিপরীত দিকে হইবে। আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীসদেশে খ্রীস্টের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে হিপার্কাস 
এই অয়নাংশভাগের (19566658100. ) আবিষ্কার করেন। কিন্ত ইহা 
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হিন্দু জ্যোতিবি্গণের নিকট একেবারেই নূতন তথ্য ছিল না; তাহারা 
ইহার বহুকাল পূর্বে এই তথ্যের উদ্ভাবনা করেন ৷ 

এই অগ্ননাংশ-গণনা জ্যোতিনশান্্রে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া 
আছে; কারণ জ্যোতিষশান্্রীর় পর্যবেক্ষণসমূহ উহাদের বিশুদ্ধি ও 
নিভূলতার জন্য বহু পরিমাণে অরনাংশ-গণনার উপর নির্ভর করে। 
এতদ্ব্যতীত ইহার প্রয়োজনীয়তা ও আলোচনার আর একটি কারণ 
আছে। ইহার সাহাব্যে আমরা প্রাচীন জ্যোতিষীর পর্যবেক্ষণগুলির 
কাল নিৰ্ণয় করিতে 'পারি এবং তৎকালীন জ্যোতিজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর সময় নির্ধারণ করিবার পক্ষেও অনেকটা 
সহায়তা পাইয়া থাকি । সুতরাং -জ্যোতিষশীস্বের ক্রমিক ধারার নির্দেশ 
করিতে হইলে অপ্পনাংশ-গণনার : বিশদ আলোচনা একেবারেই 
অপ্রাসদ্দিক হইবে না ; বরং কতকটা স্থুসঙ্গত হইবে ৷ 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সর্ষের গতিমার্ বৃত্তাকার এবং ব্যোমমণ্ডলে 
ইহার তলভাগ (01909) নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং 
ব্যোমের কেন্দ্র ভেদ করিয়| রবিকক্ষার উপর বে লম্ব ( perpendicular) 
অবস্থিত, উহাও নিশ্চল। পৃথিবীর অক্ষ (মাও) এই লম্বরেখার 
চারিধারে আবতিত হয়। ২৬,০০০ বৎসরে একটি আবর্তন সমাপ্ত হয়। 
এই দোলনের গণনাকে অর্ননাংশ কহে। এই দৌলনের: জন্তু খ্রবাক্ষ 
(lar ৪:1৪ ) ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া যায় । এই 
বিন্দুগুলি ক্রমে ব্যোমে একটি ক্ষুদ্ৰ বৃত্ত গঠিত করে ; এবং ইহার ফলে এই 
বৃত্তের দ্বারা চিহ্নিত পথে যে তারকাগুলি অবস্থান করে, উহারাই একটির 
পর একটি ধ্ৰুবনক্ষত্ৰ আখ্যা পাইয়া থাকে । এইরূপে যখন দোলনের 
ব্যাপার চলিতে থাকে, তখন নিরক্ষবৃত্ত (৩0801) ও ক্ৰান্তিবৃত্তের 


(9০11261০ ) পরস্পর ছেদক রেখা, যাহা বিষুববিন্দুতে অবস্থান কালে 
২ 


১৮ হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


সূর্যের কেন্দ্র ভেদ করিয়া যায়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের 
কুচনী করিবে। ইহাই আর একটু সরল করিয়া বলিতে হইলে আমরা 
বলি, ভিন্ন ভিন্ন আবর্তনে সূর্য বিষুববিন্দুতে বিভিন্ন নক্ষত্রের সুচন] 
করিবেন। এইভাবে নক্ষত্রের স্থানচ্যুতিকে আমরা নক্ষত্ৰপুঞ্জের দোলন 
( libration ) বলি, এবং ধ্ৰুবাক্ষকে (9018: ৪৯15) দৌলনের আলম্ব 
(fulerum) আখ্যা দিয়া থাকি। কুর্যসিদ্ধান্তের তৃতীয় অধ্যায়ে 
বিশেষ আলোচনা দেখিতে পাই ঃ 

ত্রিংশৎ কৃত্যে যুগে ভানাং চক্ৰং প্রাক পরিলম্বতে। 

তদ্গুণাদ্‌ ভূদিনৈৰ্ভক্তাৎ দ্যুগণাদ্‌ যদাবাপ্যতে ॥ ৩৯ 

তনোস্থিদ্রাদশাপ্তাংশাঃ বিজ্ঞেয়| অয়নাবিধাঃ। 

তৎসংস্কতাদ্‌গরহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদিকম্‌ । 

স্রুটং দৃকতুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুবদয়ে ॥ ৩১০ 

প্রাক্‌চক্ৰং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে 

অন্তরাংশৈরথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে ॥ ৩১১ 

অৰ্থাৎ বিযুববিন্দুদ্বয়ে (equinoxes ) ও অয়নান্ত বিন্দুতে 
( solstitial points) যখন সূৰ্য থাকেন, তখন সূর্যকে. নিরীক্ষণ 
করিলে এই নক্ষতপুঞ্জের দোলন বা অয়নাংশের গতি দৃষ্টিগোচর হয়। 
গণনা দারা প্রাপ্ত সর্ষের স্পষ্ট স্থান ছায়াগত ( অর্থাৎ স্পষ্ট) অরকস্থান 
( ক্র্যের ভূজাংশ, “০॥৪i৷d০” ) হইতে যত অংশ নান হয়, নক্ষত্পুঞ্জ তত 
অংশ পূর্বদিকে এবং ‘যত অংশ অধিক হয়, তত অংশ পশ্চিমদিকে 
স্থিত হইবে। 
এই যে পৃথিবীর গতি, যাহা হইতে অয়নাংশভাগের উৎপত্তি, ইহা 

আমাদিগের সাধারণ অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে হইলে 
আমরা দেখি, যদি একটি লাটিমকে আমরা ভূমিতে ঘুরাইয়া দিই, তাহা 
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হইলে লাটিমটি ঠিক সোজাস্থজিভাবে আবতিত হয় না; যে অক্ষের 
(৪9) চতুর্দিকে উহা ঘুরিতে থাকে, তাহা একটি উধ্বণধঃলন্বমান 
রেখার ( ৮0108] 819 ) উপর কিছু অবনত (10011096 ); লাটিমের 
অক্ষটি পৃথিবীর অক্ষের স্বরূপ এবং উপ্বণধচলম্বমান রেখাটি রবিমার্গ বা 
ক্রান্তিবৃত্তের অক্ষের নিৰ্দেশক ; আর এই আবর্তন পৃথিবীর গতি স্থচিত 
করে। পৃথিবীর এই গতি হইতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দৈনিক গতির 
উৎপত্তি। আমরা এখানে ইহাও বলিয়া রাখিতে পারি যে, এইস্থলে 
লাটিমের গতিবিজ্ঞান ( dynamics 01 16920001100) আর পৃথিবীর 
গতিবিজ্ঞান একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 
এই অয়নাংশের দরুন পঞ্জিকা-গণনায় বড় গোলযোগ উপস্থিত হয়; 

কারণ, আমরা পূবে ই বলিরাছি, অরনাংশের জন্য বংসরের পরিমাণ 
দুইরূপ হয়,__একটি সায়ন বর্ষ (8৮০])108] 5997), আর-একটি নাক্ষত্রিক 
বর্ষ (sidereal ১9৪) | ইহা ব্যতীত চান্দ্রযুতিমাসের ( syn০dic 
mm০nth ) সাহাবোও বৎসর গণনা করা যাইতে পারে । এই সময়-গণনা 
সম্বন্ধে কিরপ বৈষম্য হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা 
কু্যসিদ্ধান্তের প্রথম অধ্যায় হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত করিলাম: 

পশ্চাদ্ব্রজন্তোইতিবান্‌ নক্ষত্রৈঃ সততং গ্রহাঃ । ৷ 

জীয়মানাস্ত লঙ্বন্তে তুল্যমেব স্বমাৰ্গগাঃ। ১৷২৫ ৷ 

পরাগ গতিত্বমতস্তেযাং ভগণৈঃ প্রত্যহং গতিঃ। = 

পরিণাহবশাদ্ভিন্নী তদ্বশাদ্‌ ভানি ভূজতে । ১৷২৬ 

শীত্রগন্তান্তথান্পেন কালেন মহতাল্পগঃ ৷ 

তেষাং তু পরিবর্তেন পৌষ্চান্তে ভগণঃ স্থতঃ। ১২৭ 
অর্থাৎ গ্রহগণ প্রবহবায়ু কতৃক পরিচালিত হইয়া নিজ-নিজ কক্ষোপরি 
নক্ষত্রসকলের সহিত পূর্বদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিরন্তর তুল্যবেগে 


হু হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা } 
গমনকালে গতি বিষয়ে নক্ষত্ৰগণের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে; 
অর্থাৎ নক্ষত্ৰগণের পশ্চিমবাহিনীগতি গ্রহগতি হইতে অধিক। এইজন্য 
গ্রহসকলকে পূর্বদিকে অপস্থত হইতে দেখা যায়। - গ্রহদিগের কক্ষার 
ন্মূনাধিক্যবশতঃ তাহাদিগের প্রাত্যহিক গতি সমান নহে। ভগণ দ্বারা 
ত্রৈরোশিক করিলেই ওঁ গতির ন্যুনাধিক্য জানা যাইবে। নীস্ৰগামী 
গ্রহগণ অন্ন সময়ে ও মন্দগামী গ্রহগণ অধিক সময়ে স্বীয় কক্ষাতে একবার 
পরিভ্রমণ করে; এইরূপ অসমান গতিতেই গ্রহগণ রাশির চক্র ভোগ 
করিয়া থাকে। গ্রহগণের এই পরি্রমণের নাম ভগণ ; অর্থাৎ একটি 
নক্ষত্রের শেষ হইতে আরস্ত করিয়া পুনর্বার সেই নক্ষত্রের শেষ পৰ্যন্ত 
একবার ভ্রমণে এক ভগণ হয় ৷ 

সুতরাং দেখিতে পাই, ভগণ বা সময়ের পরিমাণ বহুবিধ । ইহার 
উপরে পর্যবেক্ষণ দ্বারা পরিমাণ ঠিক করাও বড় কষ্টসাধ্য । ইহা! ব্যতীত 
কোনও পরিমাণই ভগ্রাংশ-বিরহিত নহে। অথচ আমরা দেখিতে পাই, 
ভারতে প্রচলিত শকাব্দ ও গ্রীসদেশে প্রচলিত জুলিয়াস সিজার-প্রবন্তিত 
এবং পরে পোপ শ্রীগরী কর্তৃক সংশোধিত অন্দ কতটা শুদ্ধ গণনার 
উপর তিষিত। এইজন্ই আমরা বিশ্বময় মানি যে, অতি 
প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে, চীনদেশে, মিশরে ও গ্রীসে কেমন করিয়া 
এতটা নিভূলি ও ুকগণনাসমন্ধিত পঞ্জিকা হইয়াছিল ! এই কৃতিত্বের 
যথাযথ তথ্য নির্দেশ করা বহু আয়াসসাধ্য। ইহা আরও কঠিন 
হইয়া উঠে যখন আমরা দেখি, বিদেশীরগণ প্রাচীন সভ্যদেশসমূহের 
বিজ্ঞানাদির আলোচনা কালে জাতিগত পাৰ্থক্য স্বরণ করিয়া একেবারেই 
সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে কার্বক্ষেত্রে অগ্রসর হন না । 

এই গর্থ রচনাকালে ওঁ বিষয়টিই আমার অধিকটৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 
পাশ্চাত্য লেখকগণ জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া হিন্দু 


কা 
সম 


\ _ 


প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশাস্ত্ৰ 


জ্যোতিষের উল্লেখ দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ত 
আমল দেন না। যদিই বা দেন, তাহাও অধিকাংশ স্থলে এরূপ 
ভূষিত যে, আত্মসম্মান লইয়া তাহা পাঠ করা ভারতবাসীর পক্ষে একরূপ 
অসম্ভব। কেম্থিজ বিশ্ববিগ্ভালরের গণিতাধ্যাপক বেরী ( Berry ) 
সাহেব তাহার “জ্যোতিষশাস্ত্ৰের ইতিহাস” শীর্ষক পুস্তকে হিন্দু জ্যোতিষের 
কথা উঠিলে বলিতেছেন : হিন্দু জ্যোতিষ বিজ্ঞান হিসাবে বড় বেশী দূর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। যাহাও দুই-একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে, 
তাহা ভুলভ্রান্তিতে পূর্ণ, এবং গ্ৰীকদিগের নিকট হইতে না বুৰিয়া গ্রহণ 
“করা হইয়াছে। তাই তিনি হিন্দু জ্যোতিষের আলোচনা করেন নাই। 
বেলী (Bente ) সাহেব আবার আর একটু চরমে উঠিয়াছেন। 
তিনি বলেন : “সাহিত্যে জালিয়াতি (1078969 ) ভারতে এতটা 
প্রচলিত হইয়াছিল যে, কোন্‌ পুস্তকথানি ভারতে কৃত্রিম, কোন্থানি 
বা জাল, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না 1.***সাহিত্যে যে-কোনও ভয়ানক 
জুয়াচুরি করিয়া ( flagrant literary impositions) তাহারা ধরা 
পড়ুক না কেন, মানুষের এমন কোনও বাধ্যতামূলক বিধিবিধান নাই, 
যাহার কবলে পড়িবার ভয় তাহাদের আছে ; ধর্মের বা বিবেকের এমন 
কোনও শক্তি নাই, যাহা তাহাদিগকে এ পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারে ; 
বিশেষ দণ্ডের অধীন হইবারও এমন কোনও ভয় নাই, যাহা তাহাদিগকে 
এইরূপ কর্ম হইতে বিরত করিবে ।” অত বড় বৃহৎ যে 7110510- 
pedia Britannica—যাহ| জগতের সকল জ্ঞীতব্য-অজ্ঞাতব্য তথ্যে 
পূর্ণ, তাহাতেও হিন্দু-জ্যোতিষের নামগন্ধ নাই--যেন অতি যত্নে উহাকে 
অনধিকার প্রবেশ হইতেন্নিবারণ করা হইয়াছে ' জ্যোতিষশাস্ত্ৰ বিষয়ে 
Britannicaর প্রবন্ধলেখক প্রাচীন জ্যোতিষটা বেবিলনবানী ও 
গ্রীকদিগের একচেটিয়া " ছিল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন ৷ 
MERI Wer ben ৩ 
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২২ হিন্দু জ্যোতিবিদ্া 


ব্রেণেণ্ড ( Brennand ) তাহার “হিন্দু জ্যোতিষ” শীর্ষক পুস্তকথানি 
লিখিবার সময় হেয় জাতিবৈয়ম্য ভুলিয়| পক্ষপাতিত্বের উধ্বে উঠিতে 
পারিয়াছিলেন। তাই বেশ সহান্থৃভৃতিপূর্ণ ও সরল হৃদয়ে হিন্দুজ্যোতিষের 
প্রশংসা, করিতে পারিয়াছেন। বে্টলী বা বেরী সাহেবের অথবা 
“তাহাদের সমানধর্মী লেখকদিগের অবান্তর বিদ্বেভাব সৌজন্ত-বিরুদ্ধ । 
এইরূপ পক্ষপাতিত্ব একেবারেই প্রশংসার কথ| নহে, বরং হিন্দু জ্যোতিষে 
তাহাদের অনভিজ্ঞতাই সুচিত করে। বিজ্ঞান-আলোচন| কালে 
'আমাদিগের সর্বদা. স্মরণ রাখা কর্তব্য,_বিজ্ঞান কোনও দেশবিদেশে 
আবদ্ধ নয়; ইহা প্রতীচ্য বা প্রাচ্য কাহারও একার সামগ্রী নহে, ইহা 
অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার হিসাবে সমগ্র মানবজাতির শ্লাঘ্য পিতৃপরিচয় ও 
বরেণ্য পৈত্ৰিক সম্পত্তি ৷ 
ইহাই প্রাচীন ‘যুগের জ্যোতিষশান্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ; এবং ইহার 
পরেই আধুনিক যুগের পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ জ্যোতিষশান্ের আরম্ভ । 
আমরা ইওরোপে Renaissance বা জ্ঞানোন্নতির পুনরুন্মেষের পূর্বকাল 
পৰ্যন্ত “প্রাচীন যুগ” আখ্যায় বিভাগ করিয়া, সেই সময়ের মধ্যে 
জ্যোতিষের যে ক্রমিক উন্নতি হইয়াছিল, অল্প পরিসরে তাহারই 
আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিলাম যে, অতি - 
প্রাচীনকালেও জ্যোতিষশান্বের ক্রমোন্নতির সুস্পষ্ট পূৰ্বাভাষ ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। আরও দেখিলাম যে, প্রকৃত মৌলিক তথ্যের আবিষ্কার ক্ষেত্রে 
প্রাচীন জ্যোতিধিদ্গণের কৃতিত্ব একেবারেই অবহেলার. যোগ্য নহে। 
তখনও তাহারা পৃথিবীর দৈনিক ও বাধিক গতির সবিশেষতন্ব অবগত 
ছিলেন। তারকাপুঞ্জ যে নিশ্চল এবং পৃথিবীর গতিবশেই যে উহাদিগের 
= উদয়াস্ত হইয়া থাকে ইহা আৰ্যভট স্থির সিন্ধান্ত করিয়াছিলেন । এমন 
কি, মাধ্যাকর্ষণের তথ্যটিও যে অঙ্কুর অবস্থায় ভারতীয় জ্যোতিধিদগণের 


- প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশাস্ত্ৰ ৮. হও 


মনে স্থান পাইরাছিল, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।  বরাহমিছির 
লিথিয়াছেন, পৃথিবী কেন্দ্রের দিকে ঘকল বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে। 
্রন্গুপ্ত আরও একটু বিশদ করি! বলিক্নাছেন, প্রারুতিক নিয়মে সকল 
বস্তুই পৃথিবীর অভিমুখে পতিত হয়; কারণ, পৃথিবীর প্রক্কৃতিই আকর্ষণ 
ও ধারণা করা» -বেমন জলের প্ৰকৃতি বহিরা যাওয়া, অগ্নির প্রকৃতি দগ্ধ 
করা ও বায়ুর প্রকৃতি গতির সৃষ্টি করা। কিন্তু প্রাচীন যুগের 
জ্োতিষশান্মের আলোচনা কালে একটি বিষয় আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। আমরা অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, কেবল সাধারণ 
নিয়মগুলি (€০097811905003 ) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; অথচ সেই 
সাধারণ নিয়মে পৌছিবার পক্ষে যে বিচারপদ্ধতির আবগ্যকতা ছিল, 
তাহার বড় উদ্দেশ পাই ন| ৷ অন্ততঃ হিন্দুজ্যোতিষের সম্বন্ধে এ কথাটা 
বিশেষরূপে প্রযোজ্য । বেশ বড় বড় বৈজ্ঞানিক গণনার নিয়মাবলী 
শ্লোকাকারে গ্রথিত রহিয়াছে, অথচ বিচার-প্রক্রিয়ার ( method of 
procedure ) নিদর্শন নাই । বোধ হয় ইহাতেই পাশ্চাত্য লেখকগণ 
অনেক সময়ে স্থির করেন যে, এ বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি দেশান্তরের 
জ্যোতিষশান্্ হইতে গৃহীত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, উহার একটি 
বিশেষ কারণ আছে । ভারতবর্ষে পূৰ্ব্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌখিক প্রসারের 
প্রচলন ছিল, শ্লোক আবৃত্তি বা গান গাওয়ার দ্বারা জ্ঞানের ধারা অক্ষুণ্ন 
থাঁকিত। জ্যোতিষশাস্ত্বের ক্ষেত্রেও তাহাই হইক্লাছিল। বিজ্ঞানের 
কোনও বিশেষ বিষয়ে উপদেশ দানকালে অধ্যাপক শিয্কে বিচার- 
পন্ধতিগুলি বুঝাই! দিয়া দেই তথ্যট ম্মরণ রাখিবার জন্য একটি শ্লোকে 
সাধারণ নিয়মটি (8909:811590100. ) গ্রথিত করিয়া দিতেন, শি্যও 
সেইটি মুখস্থ করিয়া রাখিতেন, বিচার প্রক্রিরাগুলি নিজে বুঝিয়া 
রাখিতেন। এইরূপে অধ্যাপকের পর অধ্যাপক কেবল শ্লোক রচন 


২৪ হিন্দু জ্যোতিবিদ্ভা 


করিয়া সাধারণ নিয়মটি গ্রথিত করিয়া রাখিতেন আর মুখে মুখে 
শিষ্যদিগকে বিচারপদ্ধতি শিখাইয়া দিতেন | ক্রমে যখন শ্লোক-সংখ্যা 
খুব অধিক হইয়া পড়িল, তখন কোনও এক শিষ্য সেগুলি তাঁলপত্রে বা 
অন্য কিছুতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু মাঝে এমন একটা সময় 
আসিল, যখন বিলাসের তরঙ্গে ভাসিয়া ভারতবাসী জ্ঞানের চর্চা ছাড়িয়া 
দিল,_জ্যোতিষবিজ্ঞান একেবারে ভুলিয়া গেল। তখন বিচার- 
প্রক্ৰিয়াগুলি বিস্মৃতির অত্লগর্ভে লোপ পাইল,--কেবল শ্লোকগুলি 
কালের সৰ্ববিধ্বংসী গ্রাস হইতে বাচিয়া গেল। পরে ওঁ শ্লোকগুলির 


সহিত ক্ষিপ্ত (0657০1868) শোকের মিশ্রণ হইতে লাগিল। শেষে 


একজন সংকলন-কর্তী মৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত সব শ্লোক একত্র করিয়া 
গ্রস্থাকারে প্রকাশিত করিলেন। এই প্রকারেই বোধ হয় হিন্দুদিগের 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জ্যোতিষ গ্রন্থ ‘শুৰ্ষাসদ্ধান্তর উৎপত্তি ৷ কারণ, আমরা উহাতে 


বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহিত কুসংস্কারজড়িত প্রবচন বা গ্রহনক্গত্রাদির 
স্ততি-প্রশস্তিও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, দেখিতে পাই। 'সু্যসিদ্ধান্তের 
দ্বাদশ অধ্যায়টি পাঠ করিলে এ বিষয় আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিব। আমাদিগের দেশের জ্যোতিষশান্ত্রে আলোচনাকারীদিগের 
এখন কর্তব্য এই পূর্বকথিত আগাছা-পরগাছা বাদ দিয়া হিন্দুজ্যোতিষের 
মূলহত্রগুলির পুনরুদ্ধার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে দেখাইতে চেষ্টা 
করা যে, আমাদের জ্যোতিষশান্্র কিরূপ উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিতে 


পারিয়াছিল। কারণ, ইহা স্থির যে, পূর্বোক্ত যুক্তিতৰ্কের দ্বারা আমরা 
বেশ বুঝিতে পারি, বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যে 


সাধনার প্রয়োজন, প্রাচীন 
মনীষিগণের তাহার অভাব ছিল না। সেই সাধনার সহিত তাহার 
বাণীদেবীর চরণে আরও আনিয়াছিলেন আপনাদিগের জিজ্ঞাস্থ হৃদয় । 


তাই অনন্ত নতোমগুলের অপূর্ব জ্যোতিৰ্ময় গ্রহনক্ষত্রাদির আলোকনিবঁরে 


প্রাচীন যুগের জ্যোতিষশাস্ত্ৰ ২৫ 


পুলক-বিহ্বল হইয়া মুগ্ধ প্রাণে সেই পরমস্সন্দর হুষ্টিকুশলী ইতি টিন । 
উদ্দেশে তাহার! বলিয়া উঠিয়াছিলেন : 

এতং মে সংশয়ং ছিন্ধি ভগবন্‌ ভূতভাবন। 

অন্টোনু তামুতে ছেত্বা বিদ্যতে সর্বদশিবান্‌। 


প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের ধার! 


হিন্দুদিগের প্রাচীন ঞ্োতিবশান্ধের আলোচনা তাহাদিগের 
ধর্মাহানের উপর ভিত্তি করিয়া আরম্ত হইয়াছিল। তীহারা 
পরমাপ্রক্কতির উপাসক ছিলেন; এই পরমা প্রকৃতির উপাসনা করিতে 
করিতে তাহারা আকাশস্থজ্যো তিন্বপদার্থের মধ্যে পরমন্থন্বর দৈবতগণের 
দর্শন পাইতেন এবং মনে করিতেন যে এই জ্যোতিক্ষদিগের গতিবিধি 
সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হইতে না পারিলে দেবতাদিগের উপাসনা 
সম্পূর্ণ হইবে না। সুতরাং এই দেবতাদিগের পূজার জন্য তাহারা 
বেদে যে মন্ত্ৰাদি রচনা এবং পরে ব্ৰাহ্মণশভাগে যে বিধি ও ক্রিঘাকলাপের 
উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে জ্যোতিষসদ্বন্ধীয় বা পঞ্জিকাসম্বন্ধীয় 
এমন অনেক বিষয় উল্লিখিত আছে বাহার দ্বারা আমরা পৃথিবীর 
আকার-প্রকার, আকাশীয় পদার্থের গতিবিধি, কালের গণনা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হইতে পারি। তবে বেদের মধ্যে এমন কিছু 
নাই, যাহাতে তাহাকে জ্যোতিষীয় গ্ৰন্থ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতেপারে ৷ 
জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া বেদের উদ্দে' 
সম্পর্কে যেটুকু জ্যোতিষিক গণনার প্রয়োজন হইত, তাহারই উল্লেখ 
বেদে আছে। 


বৈদিক জ্যোতিষ 
বেদের সংহিতা ও ব্ৰাহ্মণভাগ ভিন্ন 


ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
রচিত হইয়াছিল। সংহিতায় জ্যোতিষ 


সম্বন্ধীয় যে মত পাঁওয়া যায়, তাহা, 


প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের ধারা ২৭ 


্রাহ্মণভাগের মতের সহিত কতকাংশে ভিন্ন। সংহিতাভাগের কথাগুলি 
পদ্যে রূপকভাবে বর্ণিত, ইহার ভাবার্থ গ্রহণ করা সময়ে সময়ে দুষ্কর ; 
্রাহ্মণভাগের কথাগুলি সুস্পষ্ট এবং তাহার মধ্যে কোন দ্বিভাব নাই। 
সুতরাং সংহিতাভাগের বাক্যগুলি যথাযথ বুঝিতে হইলে ব্রাহ্মণভাগের 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় । এই পৃথিবী একটি গোলক ( sphere ), 
আকাশে নিরাধার শূন্যে অবস্থিত এবং সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ 
করিতেছে, ইহা৷ বৈদিক গ্রন্থে বণিত হইরাছে। বেদে এই ব্রহ্ধাগুকে 
তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে, যথ| : ভুৰ্লোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক ৷ 
ইহা দ্বার! অন্তরীক্ষ যে বর্তমান তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অন্তরীক্ষ 
পৃথিবীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। খথ্বেদের কতক মন্ত্রে অন্তরীক্ষকে 
উধ্ব ও অধঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; পৃথিবীর উধ্বে যে 
অন্তরীক্ষ তাহাকে উধ্ব" অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর নিয়ে যে অস্তরীক্ষ 
তাহাকে অধঃ অন্তরীক্ষ বলা হইয়াছে। এই অধঃ অন্তরীক্ষ দিয়া নয 
রাত্রিকালে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে গমন করেন । খখেদ-সংহিতা 
হইতে ইহাও পাওয়া যায় যে সুর্যের কোন একটি রশ্মিকলা হইতে 
বিনিৰ্গত অমৃত দ্বারা মোম (চন্দ্র ) ক্রমশঃ পরিপূরিত হইয়া শুরুপক্ষে : 
দিন দিন বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হন এবং কৃষ্ণপক্ষে তৃষ্চার্ত দেবতারা এই অমৃত পান 
করিয়া ফেলেন বলিয়া চন্দ্ৰ ক্ৰমশঃ ক্ষীণ হইয়া যান ৷ বৈদিক দেবতাদিগের 
মধ্যে বম একটি চান্দ্র দেবতা, বৃহস্পতিও একটি চান্দ্ৰ দেবতা, বরুণ একটি 
চান্দ্ৰ দেবতা ; মিত্রাবরণ বলিতে সুর্য চন্দ্ৰকে বুঝাইতেছে। বৈদিক যুগে 
সম্ভবতঃ পঞ্চগ্রহের বিষয় জানা ছিল না, তাহা হইলে অবশ্যই ব্রাহ্মণভাগে 
রূপক ছন্দে পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ থাকিত। কিন্তু অধ্যাপক হিল্ব্রাণ্ট 
বলেন যে, বৈদিক মন্বদ্ৰষ্টার| পঞ্চগ্রহের বিষয় অবগত ছিলেন ; খ্থেদ- 
সংহিতার “অধ্যূভিঃ পঞ্চতিঃ সপ্তবিপ্রাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে (৩, ৭, ৭) 


২৮ হিন্দু জ্যোতিবিদ্ 


অধ্যাপক হিল্ব্রাণ্ট, বলেন যে সপ্তবিপ্রাঃ অর্থে সপ্তষি আর পঞ্চ অধ্যর্যু 
শব্দে পঞ্চগ্রহ বুঝাইতেছে। খুব সম্ভব এই অর্থই ঠিক। 
সংহিতা ও ত্রান্মণভাগে পুনঃ পুনঃ অচল নক্ষত্রের বিষয় উল্লিখিত 
হইয়াছে । রবিমার্গের (9০10০) নিকটে যে-সকল উজ্জল নক্ষত্র 
অবস্থিত, তাহাদেরই বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই রবিমার্গস্থ নক্ষত্র 
ভিন্ন অতি অল্প সংখ্যক নক্ষত্ৰপুঞ্জেরই নামকরণ হইয়াছিল। বৈদিক গ্রন্থে 
২৭টি নক্ষত্রের উল্লেখ প্রায় সর্বত্রই আছে; তবে তৈত্তিরীয়ব্ৰাহ্মণে ২৮টি 
নক্ষত্রের (অভিজিৎকে ধরিয়া ) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যেহেতু চন্দ্রের 
প্ভগণকাল ঠিক ২৭ দিনে হয় না, ২৭৬ দিনে হইয়া থাকে, সেই কারণে 
অভিজিৎ নক্ষত্ৰকে ধরা হইয়াছে) এইখানে চন্দ্ৰ দিন অবস্থান করেন। 
প্রত্যেক দিনে চন্দ্র মহাবৃত্তপরিধির ২; অংশ পরিভ্রমণ করেন ; এই 
সদ অংশের যে নক্ষত্র উজ্জল তাহাকেই সেই অংশের প্রধান নক্ষত্র বলিয়া 
প্রায় ধরা হইয়াছে। বেদে নক্ষত্রগুলির নামকরণ ক্বত্তিকাকে প্রথম 
নক্ষত্র ধরিয়া করা হইয়াছে। মহাবিষুব বিন্দু ( vernal equinox ) 
হইতেই নক্ষত্ৰগুলির আরম ধরা হইয়া থাকে, কারণ গণনা মহাবিষুব 
সংক্রান্তি হইতেই আরম্ভ হয়। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, বেদের 
সময়ে ক্ত্তিকানক্ষত্রে মহাবিযুবসংক্রান্তি হইত। গণনা করিয়া জানা 
যায় যে, গ্রীষ্টীয় শতাব্দীর অন্ততঃ ২,০০০ বৎসর পূৰ্বে ইহা সম্ভব হইয়াছিল, 
সুতরাং বৈদিকযুগের জ্যোতিষ খ্ৰীষ্টীয় শতাব্দীর অন্ততঃ ২,০০০ বৎসর 
পূৰ্ববৰ্তী ৷ ! 


বেদাঙ্গ জ্যোতিষ 


হিন্দুদিগের প্রাচীনতম জ্যোতিষ 


ৰ ব্দোঙ্গ জ্যোতিয। ইহা বেদের 
অদ্লস্বরূপ পরিশিষ্ট গ্রস্থ। 


পঞ্চবত্সয়াত্মক যুগের কথা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের 


প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের ধারা ২৯ 


মূলকথা। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরস্ত করিয়া পৌষ মাসের 
অমাবশ্তাতে উক্ত যুগের শেষ হইয়া থাকে । ৩৬৬ সৌর দিনে, বা ছয় 
খতুতে, বা ছুই অয়নে, বা বার সৌর মাসে এক বৎসর হন্স। এই প্রকার 
পাঁচ বৎসরে এক যুগ হয়। এই যুগকে আরও পাঁচটি চান্দ্র বংসরে 
বিভাগ করা হইয়াছে । এই পাঁচটি চান্দ্র বংসরের মধ্যে তিনটি চান্দ্র 
বদরের প্রত্যেকটিতে বারটি চান্দ্র মাস এবং বাকী ‘দুইটি বৎসরের 
প্রত্যেকটিতে তেরটি চান্দ্ৰ মাস ধরা হইয়াছে । এক যুগে ৬২টি চান্দ্র মাস 
আর ৬০টি সৌর মাস, স্থতরাং দুইটি চান্দ্র মাস মলমাস ধরা হইয়াছে। 

বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অনেকন্থুলে অতি ছুরহ, উহার অর্থ সহজে বুঝা 
যায় না। উহার একন্লে উল্লিখিত আছে, *শ্রবিষ্ঠার প্রারন্তে সূর্য 
এবং চন্দ্র উত্তর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু অশ্লেষার অর্ধ ভাগেই সুর্য 
দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। এই উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে 
প্রত্যাবর্তন মাঘ ও শ্রাবণ মাসে হইয়া থাকে।” এই শ্লোক হইতে 
অধ্যাপক প্যাট্‌ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই প্রকার উত্তরায়ণ ও 
দক্ষিণায়ন খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১,২০০ সালেই সম্ভব হইত। সুতরাং ইহা হইতে বেদাঙ্গ 
জ্যোতিষ যে খ্ৰীষ্টপূর্ব ১,২০০ সালে রচিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


জৈন জ্যোতিষ 


বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অল্প পরেই জৈনদিগের জ্যোতিষের আরম্তকাল ৷ 
জৈনদিগের তিনখানি জ্যোতিষ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ স্ৰ্যপৰভ্ঞপ্তি, 
চন্দ্ৰপ্ৰভ্প্তি ও ভদ্রবাহবীয় সংহিতা ৷ স্্প্রজ্ঞপ্তি পুথির আকারে মুদ্রিত 
পাওয়া যায়, চন্দপ্রজ্ঞধির একখানি পুথি বোম্বাইয়ে ভাণ্ডারকর 
ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত আছে, কিন্তু ভদ্রবাহবীয় সংহিতা এখন দুল্দাপ্য ৷ 


৩০ হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


জৈন বর্ধমান মহাবীর সু্যপ্রজ্ঞপ্তির রচয়িতা বলিয়া খ্যাত; মহাবীরের 
মৃত্যুকালে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৫২৭ সাল, সুতরাং স্থৰ্যপজ্ঞপ্তির রচনাকাল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
৫০০ শতক হওয়াই সম্ভব। জৈনদিগের ধারণা ছিল বে, গ্রহনক্ষত্রের 
উদয় ও আন্তের কারণ স্থমেরু পর্বত। সুতরাং তাঁহারা কল্পনা করিলেন 
যে, দুইটি হুর, দুইটি চন্দ্ৰ, দুইটি করিয়া প্রতি গ্রহ ও দুইটি করিয়া প্রত্যেক 
নক্ষত্রপুঞ্জ জদুদ্বীপে অবস্থিত এবং ইহারা ক্রমান্বয়ে মেরুর উত্তর ও দক্ষিণে 
দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহাতেই উদয়ান্তের অবতারণা । জৈন জ্যোতিষেও 
বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মতই পঞ্চবৎসরাজুক যুগের কল্পনা । অথচ প্রভেদ 
এই যে, বেদাঙ্গ জ্যোতিষে দক্ষিণায়নের অমাবস্তা হইতে যুগের আর্ত 
কল্পিত হইয়াছে, জৈন জ্যোতিষে উত্তরারণের পূর্ণিমা হইতে যুগারস্তের 
কল্পনা করা হইয়াছে । বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনেক পরবর্তী হইলেও 
জৈন জ্যোতিষে অনেক অবৈজ্ঞানিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । যাহা হউক, 
হিন্দু জ্যোতিষের ক্রমিক উন্নতির ধারার সহিত জৈন জ্যোতিষের কোনও 


সম্পর্ক নাই, ইহা যেন কতকটা খাপছাড়াভাবে মাঝখানে আসিয়া 
পড়িয়াছে। 


জ্যোতিব-সংহিতা ও প্রাচীন জোতিষ-সিদ্বান্ত 


হিন্দুদের জ্যোতিষশান্ত্ের ইতিহাসে ্রষ্টপূর্ব ৫০০ সাল হইতে খ্ৰীষ্টাব্দ 
৫০০ সাল পর্যন্ত কালকে অন্ধকার-ধুগ বলা যাইতে পারে । কারণ, কুর্য- 
রজ্ঞপ্তির রচনাকাল হইতে আর্যভটের গ্রনপ্রণয়নের সময় পর্যন্ত যে এক 
হাজার বৎসরের ব্যবধান আছে, সে সময়ের কোনও জ্যোতিষিক গ্রন্থ 
এখন আর পাওয়া বায় না। অথচ ইহাও মনে হয় না যে, এত কাল হিন্দু- 
জ্যোতিষের উন্নতির গতি স্থগিত ছিল। এই সময়কার জ্যোতিষিক জ্ঞানের 


পরিচয় তৎকালীন সাহিত্য ও দর্শনগ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে । সুতরাং 


প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের ধারা ৩১ 


ইহাই সম্ভব যে, এই এক হাজার বৎসরের মধ্যে জ্যোতিষ-সংহিতাগুলি 
ও প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তগুলি রচিত হইর়াছিল। জ্যোতিষ-সংহিতা- 
গুলি এখন একেবারে ছুশ্রাপ্য ; শোনা যায়, ডক্টর কার্ণ গর্গসংহিতার 
একখানি ছিন্ন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তবে 
সংহিতাগুলিতে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল তাহ! জানিতে পারা 
যায় পরবর্তী জ্যোতিধিদগণের রচনায় উহাদের উল্লেখ হইতে । পরবর্তী 
সময়ের জ্যোতিষগ্রন্থে সাধারণতঃ গগসংহিতা ও পরাশরসংহিতার 
নামোলেখ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। গৰ্গ ও পরাশর খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৫০০ 
শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । আর দুইটি সংহিতার উল্লেখ পাওয়া 
যায় বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়, সে দুইটি দেবলও কাশ্যপ রচিত; 
কিন্তু এগুলি গর্গসংহিতা ও পরাশরসংভিতার অনেক পরবর্তী রচনা । 
সংহিতা-যুগের পরেই রচিত হইয়াছিল প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তগুলি। 
'আবুলফজল-কৃত আইন-ই-আক্বরী গ্রন্থে এই কয়টি সিদ্ধান্তগ্ৰহের উল্লেখ 
আছে, (১) ব্ৰহ্ম, (২) স্ৰ্য, (৩) সোম, (৪) বৃহস্পতি, (৫) গৰ্গ, (৬) 
নারদ, (৭) পরাশর, (৮) পুলন্ত্য, (৯) বশিষ্ঠ, (১০) ব্যাস, (১১) অন্তি, 
(১২) কাশ্যপ, (১৩) মরীচি, (১৪) মন্্, (১৫) অদ্দিরস, (১৬) লোমশ, 
(১৭) পুলিশ, (১৮) যবন, (১৯) ভৃগু, ও (২০) চ্যবন। ইহাদের মধ্যে 
প্রথম চারিটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, এবং তাহাদের মূলস্থত্ৰগুলিই পরবর্তী 
কালে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৷ এই সিদ্ধান্তগুলিও প্রায় হুঙ্পাপ্য। ব্ৰহ্মসিদ্ধান্ত 
বিষ্ণুধৰ্মোত্তর পুরাণে অংশস্বরূপ সন্নিবিষ্ট আছে, ইহার উপর ভিত্তি 
করিয়াই পরবর্তী কালে ব্ৰহ্মগুপ্ত তাহার ত্রাঙ্গস্ফুট-সিদ্ধান্ত রচনা 
করিয়াছিলেন । পরবর্তী সময়ে বরাহমিহির তদ্রচিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা 
নামক সংকলনগ্রন্থে এই পাঁচটি সিন্ধাত্তগ্রন্থ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন-_ 
পৈতামহ (বঙ্গ), বশিষ্ঠ, রোমক, পৌলিশ ও সৌর ৷ ইহাদিগের মধ্যে 


৩২ হিন্দু জ্যোতিবিদ্া 


সৌরসিব্বান্তকেই তিনি প্রথম স্থান দিরাছেন। বর্তমান স্থ্সিনধান্তও 
এই সৌরসিন্ধান্তের মূলহুত্র লইয়া রচিত। রোমক সিন্ধান্তট গ্রীন 
অথবা রোম দেশের জ্যোতি গ্রন্থ হইতে গৃহীত, ইহার আলোচনা-পদ্ধতির 
সহিত হিন্দুজ্যোতিষ-গরন্থের আলোচনা-পন্ধতির অনেক প্রভেদ এবং 
ইহ হিন্দুদিগের নিকট আগে৷ প্রশংসালাভ করিতে পারে নাই । 


বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ 


কিন্ত হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ আরম্ভ হইল খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম 
শতাব্দীর শেষভাগে আর্ধভটের আবির্ভাবের সময় হইতে । আর্যভট্ট 
ছুইখানি জ্যোতিম-গ্রন্থ,রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেবল আর্ধভটীর- 
খানি এখন পীওয়া যায় । আর্ধভট হূর্ধসিন্ধান্তকে ভিত্তি করিয়াই তাহার 
গ্ৰন্থ রচনা করিয়াছিলেন । আর্ধভট ভূন্রমবাদ বিশ্বাস করিতেন, তিনিই 
নীচোচ্চবৃত্ত ও প্রতিবৃত্তের সাহায্যে গ্রহদিগের গতির ব্যাথা! করিয়াছিলেন 
এবং দেখাইয়াছিলেন যে গ্রহদিগের গতিপথ ঠিক বৃত্তাকার নহে, উহা 
অনেকটা বৃত্তাভাসের (i5৪০) আক্কৃতিবিশিষ্ট । আর্ধভটের 
পরেই বরাহমিহির, ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে । তিনি ছিলেন প্রধানতঃ 
সংকলন-কর্তা ৷ তাহার দুইখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে 
বৃহৎসংহিতা ও পঞ্চসিদ্ান্তিকা) প্রথমখানি ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত 
জ্যোতিষ ছুই বিষয়েরই আলোচন! করিয়াছে এবং প্রাচীন সংহিতা গ্রস্থকে 
ভিত্তি করিয়াই রচিত) দ্বিতীয়খানি একটি করণ গ্রন্থ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত 
গুলির ন্যায় উহা নিয়মপদ্ধতিগুলির বিশদব্যাখ্যা করে নাই, কেবল 
গণনার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে নিয়মগুলি লিপিবন্ধ করিয়াছে। 
বরাহমিহিরের একটা বড় কৃতিত্ব বর্ষারস্তকে পরিবতিত করা। বেদ 
জ্যোতিষের সময়ে দক্ষিণায়নে বর্ষ আরম্ভ হইত, কিন্তু মেবক্রান্তিবিন্দুর 
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অয়নচলনের নিমিত্ত বরাহমিহিরের সময়ে উহাতে ভুল হইত, সুতরাং 
বরাহমিহির বর্ধারভ্ত-নিধারণে একটি পরিবর্তন প্রচলিত করিলেন ৷ 
তিনি, নক্ষত্রতালিকার আরম্ভ করিলেন অশ্বিনী হইতে, ইহার পূর্বে 
উহার আরম্ভ ছিল কৃত্তিকা হইতে ৷ বরাহমিহির কতৃক এই পরিবতিত 
বর্ষারস্তপদ্ধতি এখনও চলিয়া আসিতেছে । বরাহমিহিরের সমসাময়িক 
ছিলেন জ্যোতিষী লল্লাচার্য। তিনি আর্ধভটের রচনাকে ভিত্তি করিয়া 
শিষ্যধীবৃদ্ধিদ গ্ৰন্থ লিখিয়াছিলেন। আপনাকে আর্ধভটের শিষ্য বলিয়া 
প্রচারিত করিলেও তিনি গুরুর ভুভ্ৰমবাদ বিশ্বাস করিতেন ন| ৷ তিনি 
বলিতেন, পৃথিবী যদি এত দ্রুতবেগে পরিক্রমণ করিতে থাকে, তাহা 
হইলে উধ্চে” উৎক্ষিপ্ত পদার্থ প্রক্ষেপস্থানের পশ্চিমে পতিত হয় না 
কেন, মেঘ সকল কেবল পশ্চিমেই যায় না কেন? 

বরাহমিহিরের প্রায় সমসাময়িক এক জ্যোতিষী ছিলেন, তাহার নাম 
ভাস্কর । ইনি সিদ্ধান্তশিরোমণির রচয়িতা প্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্য নহেন ; 
ইনি আর্ধতটের রচনাকে ভিত্তি করিয়া বৃহত্ভাস্করীয় ও লঘুভাস্করীয় 
নামে ছুইথানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আনুমানিক ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 
ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ 

ইহার পরে জ্যোতিবিদ হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন 
ব্ৰাহ্মস্ষুটগ্ৰন্থ-'পণেতা বিখ্যাত জ্যোতিষী ব্রহ্মগুপ্ত। তিনি ত্ৰিশ বৎসর 
বয়সে ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন । এই ব্রাঙ্গস্ফুটসিদ্ধান্ত সমগ্র 
এশিয়াখণ্ডে খ্যাতিলাত করিয়াছিল ; ৭৭৩ খ্রষ্টাব্দে মহম্মদ বিন ইব্রাহিম 
আল ফাজারি আরবী ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই 
অনুবাদ সিন্দহিন্দ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম গুপ্ত-রচিত আর একখানি 
গ্ৰন্থ-- খণ্ডখান্তক নামে করণগ্রস্থও আরবী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল, 
এই অনুবাদ অলৰ্কন্দ নামে খ্যাত। ব্্গপ্তও ভূত্ৰমবাদের অস্বীকার 


৩ 


<8 ৷ হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 
করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে তাহার এত অধিক প্রদিদ্ধি ছিল 
যে, কোন জ্যোতিষী আর্ধভটের ভূল্ৰমবাদ অনুমোদন করিতে সাহস 
পাইতেন না ৷ ৰ 
ব্র্দগুপ্তের পরে কিছু কাল প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদের অভাব লক্ষিত 
হয়। খ্ৰীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে আসিলেন ‘লঘুমানস’ নামক 
করণগ্রস্থ-প্রণেতা মুঞ্জাল। তিনি নিশ্চিতই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া- 
ছিলেন, কারণ অয়নাংশ বাহির করিবার যে নিয়মপদ্ধতি তিনি লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন, তাহ! ভারতবরেণ্য জ্যোতিবিদ ভাস্করাচার্যও গ্রহণ করিয়া 
মুঞ্জালের খণ স্বীকার করিয়াছিলেন ৷ তাহার পরবর্তী ছিলেন গ্রীপতি। 
তিনি ধীকোটি নামে একটি করণগ্রন্থ এবং সিদ্ধান্তশেখর নামে একটি 
মিদধান্তগ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । তাহার পরবর্তী লেখক ধারারাজ 
ভোজ। তিনি রাজনৃগাঙ্ক নামে একটি করগগ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন ৷ 
ইহার পরবর্তীকালে জ্যোতিধিদ শতানন্দ পঞ্জিকাকারগণের নিকট প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন তাহার ‘ভাস্বতী’ সুর্যসিদ্ধান্তের মূলস্থৱগুলিকে 
ভিত্তি করিয়া! রচিত এবং পঞ্জিকা-প্রণয়নের বিশেষ উপযোগী; 
পঞ্জিকাকারগণ *ভাস্বতীগ্রহণে ধন্তা” বলিয়া ইহার প্রশংসা করিয়া 
থাকেন ৷ শতানন্দের ভাস্বতী ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল 
এইবার ভারতের জ্যোতিষক্ষেত্রে আবিভূ্তি হইলেন ভারত- 
জ্যোতিষের মুকুটমণি ভাস্করাচার্য ; তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে 
তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দিদ্ধান্তশিরোমণি রচনা করিরাছিলেন। উহা ছুই 
ভাগে বিভক্ত গোলাধ্যায় গ্রহগণিতাধ্যায় । ইহার অনেক পরে 
৬৯. বৎসর বয়সে তিনি করণকুতৃহল নামে একখানি করণগ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন। ভাঙ্করাচার্যের প্রতিভা বিশ্ববিশ্রত। তিনি গণিত- 
জ্যোতিষের সকল দিক্‌ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিয়া 
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গিয়াছেন। তীহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পাশ্চাত্য পশ্তিতগণেরও 
উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য 
জ্যোতিযগ্রন্থে উল্লিখিত অধিকাংশ বিষয়ের আলোচনা আমরা 
সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে দেখিতে পাই; গ্রহপতি-মীমাংসা, অরনাংশনিধ্ণারণ, 
লম্বননির্ণর ( parallax) , হযুতি ( conjunction of planets ), 
বলনমীমাংসা, গ্রহণ-গণন! প্রভৃতি জ্যোতিষশান্তরের দুরূহ আলোচনাগুলি 
এমন সক্ষম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা পাঠকমাত্ৰের 
গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক না করিয়া পারে না। কিন্তু এইখানেই 
হিন্দুজ্যোতিষের উন্নতির ইতিহাসে যবনিকাপতন। দীপনির্বাণের পূৰ্বে 
যেমন অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখা দেয়, ভাস্করাচার্যও ছিলেন ভারতীয় 
জ্যোতিষ-ক্ষেত্রে সেইরূপ শেষ প্রদীপ্ত শিখা । ইহার পরে ভারতে 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গণিত-জ্যোতিষের গবেষণা বন্ধ হইয়া যায়। 


ভচক্ৰ ও রাশিচক্র 


প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ও অন্য দেশে আকাশে চন্দ্র ও সূর্যের 
গতিপর্যবেক্ষণ দ্বারা মাস ও বৎসর গণনা করা হইত। সাধারণতঃ 
দেখিতে পাওয়া যায় এক অমাবস্তা হইতে পুনরায় অমাবন্তা পর্যন্ত, অথবা 
এক পূণিম| হইতে পুনরার পুণিমা পর্যন্ত প্রায় ৩০ দিন অতিবাহিত হয়; 
প্রাচীনকালে ইহাকেই মাস বলা হইত। কিন্তু যখন দেখিতে 
পাওয়া গেল যে, এক পূর্ণিমার দিনে কোনও নির্দিষ্ট নক্ষত্রের 
সহিত চন্দ্রের মিলন হইলে পুনরায় ওঁ নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইতে 
চন্দ্রের মাত্র ২৭ দিনের অল্প অধিক সময় লাগিয়া থাকে, অথচ সেই 
সময়ে তথায় পূণিম| না ঘটিয়া তাহার প্রায় ২২ দিন পরে পূর্ণিমা ঘটে-- 
তখন স্থির হইল যে, চন্দ্র ২৭ দিনের কিঞ্চিৎ অধিক কালে নিজের 
কক্ষে একটি আবর্তন সম্পন্ন করে, কিন্তু সুর্যের প্রতীয়মান গতির নিমিত্ত 
আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে পরে সুর্যের ঠিক বিপরীত দিকে 
অবস্থানের কালে পূর্ণিমা ঘটিয়া থাকে । এই প্রকারে চন্দ্রের গতির 
একটা শৃঙ্খলা আনিবার চেষ্টা হইতেই নক্ষত্রমণ্ডলে সুর্যের গতি প্রতিপন্ন 
»হইয়াছিল | এদিকে এক এক পুণিমাতে চন্দ্র যথাক্ৰমে প্রায় ২২ দিনের 
পথ অগ্রসর হইয়া চলিতে থাকিলে দেখা গেল যে, দ্বাদশ পূর্ণিমার পর 
এ দ্বাদশ “মাসে” স্থৰ্যও নক্ষত্ৰমণ্ডলে প্রায় একটি পূৰ্ণ আবৰ্তন সম্পন্ন 
করিল। এই পূর্ণ সময় তখন বৎসর নামে অভিহিত হইল এবং এই 
হইতেই দ্বাদশ মাসে বতৎসরগণন! আরম্ভ হইল। 


এই সময়ে চন্দ্রের গতিপথ ও স্থ্ষের প্রতীয়মান গতিপথ লক্ষিত 


কস 


ভচক্র ও রাশিচক্র ৩৭ 


হইলে নক্ষত্রের দ্বারা তাহাদের নির্ণয়ের উপক্রম করিলে দেখা গেল 
যে, সুর্য ও চন্দ্রের তলভাগ এক সমতলে নহে, এবং আরও লক্ষিত হইল 
যে, চন্দ্র প্রতিমাসে ঠিক একই পথে চলিতেছে না, চন্দ্রের কক্ষ যেন 
অলে অলে ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া সরিয়া যাইতেছে । স্থৃতরাং চন্দ্রের 
দৈনন্দিন গতি স্থির করিবার উপায় নির্ধারণ করা! প্রয়োজন হইল। 
যখন দেখা গেল যে, চন্দ্রের কক্ষ নক্ষত্রমগ্ডলে স্থির থাকিতেছে না, তখন 
সূর্যের প্রতীয়মান গতিপথ অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের উভয় পার্শ্বে যতদুর' পর্যন্ত 
চন্দ্রের গতি বিস্তৃত হয়, আকাশ-গোলকের ততদূর প্রশস্ত একটি কটিবন্ধ 
কল্পিত হইল এবং ক্রান্তিবৃত্ত ইহার মধ্যরেথা রূপে নির্দিষ্ট হইল। এই 
কটিবন্ধকে ‘ভচক্ৰ’ আখ্যায় অভিহিত করিয়া সপ্তবিংশতি ভাগে বিভক্ত 


“করা হইল, এবং প্রত্যেক ভাগ ‘ভ’ অখবা ‘নক্ষত্ৰ’ নামে পরিচিত 


হইল ৷ 

প্রাচীন হিন্দুগণের গণনা করিবার দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল,_ 
একটি চান্দ্র তিথির দ্বারা, অপরটি রাশির দ্বারা । প্রথমটি দ্বিতীয়টির 
বনুপূর্বে আবিদ্কত। তিথিবিভাগ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে 
এবং বল! হইয়াছে যে, হিন্দুরা চন্দ্রের দৈনিক গতি নির্দেশ করিবার জন্য 
ক্রান্তিবৃত্তকে প্রথমে ২৮ ভাগে, পরে ২৭ ভাগে বিভক্ত করেন। এই 
২৭টি চন্দ্রবিভাগ সুচিত করিবার জন্য হিন্দুরা ২৭টি তারকাপুঞ্জ স্থির 
করিরাছিলেন। প্রতি পুঞ্জের উজ্জলতম তারকাটিকে তীহারা যোগতার| 
বলিতেন এবং সমগ্র পুঞ্জটিকে ‘নক্ষত্ৰ’ বা ‘ভ’ আখ্যা দিয়াছিলেন। 
প্র যোগতারা প্রতি বিভাগের আদিগ্রান্ত সুচিত করিত। এইরূপে 
প্রত্যেক বিভাগ বিভাগীয় নক্ষত্রের স্ঠায় নিৰ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
থাকিত, এবং সেই নির্দিষ্ট বিভাগগুলির সাহায্যে চন্দ্রের দৈনিক গতি 
স্থিরীকৃত হইত। প্রত্যেক বিভাগে যে তারাগুলি অবস্থিত ছিল, 


তাহাদিগকে এক-একটি মণ্ডল কল্পনা করিয়া হিন্দুরা তাহাদের স্বতন্্ 
স্বতন্ত্ৰ আখ্য! দিলেন ৷ এই সকল নক্ষত্ৰমণ্ডলের নাম যথাক্রমে__ 


শ্রীপতির মতে মণ্ডলের কোলক্ৰকের মতে মণ্ডলের 
তারকার সংখ্যা প্রধান তারকা 
(১) অশ্বিনী ৩ ৭ Arietis 
(২) ভরনী ৩ B Musca, 
(৩): কৃত্তিকা ৬ TT Tauri 
(৪) রোহিণী ৫ « Tauri 
(৫) মুগশিরা ৩ X Orionis 
(৬) আর্দা ১ + Orionis 
(৭) পুনরস্থ ৪ 0. (61001707010 
(৮) পুষ্য বা তিষ্যা ৩ ঠ Cancri 
(৯) অগ্লেষা ৫ ৭ I and 2 08007 
(১০) মঘা ৫ ৭ TLieonis 
(১১) পূৰ্ক্লফন্তনী ২ ৯ Leonis 
(১২) উত্তরফস্তুনী ২ B Leonis 
(১৩) হন্তা ৰ ৫ T and 5 Corvi 
(১৪) চিত্রা ১ ৭ Virginis 
(১৫) স্বাতী ১ ৭. Bootes 
(১৬) বিশাখা ৪ 4 Or * Libre 
(১৭) অন্তুরাধা 8 $ Scorpionis 
(১৮) জ্যেষ্ঠা ৩ ৭ Scorpionis 
(১৯) মূলা ১১ 8990701001৪ 
(২০) পূৰ্বাষাঢ়া ২ 


ঠ Sagittarii 


১ 


ভচক্র ও রাশিচক্র ৩৯ 
(২১) উত্তরাযাঢ়া ২ + Sagittarii 
(২২) শ্রব্ণা ৩ ৭ Aquilse 
(২৩) ধনিষ্ঠা ৪ ৭ Delphini 
(২৪) শতভিষা ১০ ৯৬ Aquarie 
(২৫) পূৰ্বভাদ্ৰপদ ২ ৭ Pegasi 
(২৬) উত্তরভাদ্রপদ ২ « Andromeds 
(২৭) রেবতী ১২ r Piscium 


ইহা ভিন্ন গ্রথমে আর একটি মণ্ডল কল্পিত হইয়াছিল। উহার 
নাম অভিজিৎ ৷ 
(২৮) অভিজিৎ ৩ ৭ Lyre 

এই নক্ষত্ৰমগুলসমূহের মধ্যে চন্দ্ৰ যে দিবস যে মণ্ডল অতিক্রম করিয়া 
থাকে, সেই দিবসে তাহাকে সেই নক্ষত্রের ভোগস্থিত বলা হয়। হিন্দু 
পুরাণে এই নক্ষত্রগুলি চন্দ্রের সপ্তবিংশতি পত্নীরূপে কল্পিত হইয়াছে ৷ 
ভচক্র ও নক্ষত্রবিভাগের উল্লেখ হিন্দুজ্যোতিষ ভিন্ন অন্য কোনও দেশের 
জ্যোতিষ গ্রন্থে পাওয়া যায় নাঁ। হিন্দুজাতির মধ্যে পুরাণাদি প্রণয়নের 
বহু পূৰ্বেই ইহাদিগের উদ্ভাবন হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান যুক্তিসিদ্ধ । 

যাহা হউক, তিথিগণনায় ক্রাস্তিবুত্তের এই ২৭টি বিভাগের বিশেষ 
প্রয়োজন থাকিলেও, চন্দ্রের দৈনিক গতির একট! শৃঙ্খলা নাই বলিয়া 
জ্যোতিষগণনাকালে উহার তত উপযোগিতা নাই । স্থতরাং রাশিচক্রের 
দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ আবশ্যক হইয়া পড়িল। প্রাচীন জ্যোতিষিগণ 
পর্যবেক্ষণ দ্বারা দেখিলেন যে, চন্দ্ৰ ও গ্ৰহগণ ক্রান্তিরত্ত হইতে অধিক দূরে 
কখনই দৃষ্ট হয় নাঁ। সেইজন্য তাহার! উক্ত বৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে 
প্রায় আটঅংশবিস্তৃত একটি. গোলাকার পথের কল্পনা করিলেন এবং 
উহাকে রাশিচক্র আখ্যায় অভিহিত করিলেন তাহার! এই রাঁশিচক্রকে 


৪ হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


দ্বাদশটি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া উক্ত বিভাগগুলির মধ্যে যে সকল 
নক্ষত্ৰ দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের দ্বার! দ্বাদশটি বিভিন্ন মৃতি কল্পনা করিলেন। 
এবং তাহাদের নাম দিলেন রাশি। রাশি সম্বন্ধে পূর্বে বিশদ আলোচনা 
করিয়াছি । ৷, 

ভারতে এখনও ধর্ানুষ্ঠানের জন্য তিথিবিভাগের ব্যবহার ক্ষন 
রহিয়াছে। সৌরমাসের ব্যবস্থা কথন এবং কেন কল্পিত হইয়াছিল? 
দীর্ঘকালব্যাপী পর্যবেক্ষণ ফলে প্রাচীন জ্যোতিষিগণ এই 'সমস্তায় উপনীত 
হইলেন ঘে, দ্বাদশ চান্দ্ৰ মাসে এক সৌর বৎসর পূর্ণ হয় না, অথচ দ্বাদশ 
মাসে বংসরগণনা লৌকিক প্রথায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। 


চন্দ্রের গতি 
এত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ কর! যায় যে, 


তাহার সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করা 
কেবলমাত্র সময়মাপেক্ষ। আরও দেখা গেল যে, দ্বাদশ চান্দ্রমাসে মাত্র 
৩৫৪ সৌর. দিবস হইয়া থাকে, কিন্ত এক সৌর বৎসরে প্রায় ৩৬৫ দিন 
হইবে। অথচ বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে চান্্রমাস ধর্মানুষ্ঠানের 
কাল নিৰ্য়াৰ্থ ব্যবহৃত হওয়ায়, উহার ব্যবহার একপ্রকার ধর্মের অঙ্গন্বরূপ 
হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং প্রাচীন জ্যোতিষিগণ ধর্মার্থে চান্দ্রমাসের 
ব্যবহার অক্ষুণ্ রাখিলেন এবং লৌকিক কালবোধার্থে কৃত্রিম সৌরমাসের 
কল্পনা করিলেন এই ব্যবস্থামতে ভচক্র দ্বাদশ সমভাগে বিভক্ত হইল 
এবং প্রত্যেক বিভাগ ‘রাশি’ নামে অভিহিত হইল। তখন ভচক্রের 
অপর এক নাম হইল রাশিচক্র। সুর্য যে সময়ে এক এক রাশি পরিক্রমণ 
করে, সে সময়কে সৌরমাস বলা হইল। 
রাশিচক্রের দ্বাদশ বিভাগে বিভিন্ন নক্ষত্র 


পুঞ্জের বিভিন্ন কল্পিত 
মৃতিভেদে তাহাদিগের নাম যথাক্রমে ঃ 


ভচত্র ও রাশিচক্র ৪১ 
হিন্দুদিগের কল্পিত- ক্যালডীয়ান বা মিশরবামী চীনবামীগণের কলিত- 
মুতিভেদে নাম ও দিগের কল্পিত-মুতিভেদে মুতি ভেদে নামের 
তাহার প্রতিশব্দ নামের ইংরাজি প্রতিশব্দ ইংরাজি প্রতিশব্দ 
১। মেষ (Aries) 1, The Ram 1. The Mouse 
২। বৃষ (Taurus) 2. The Bull 2. The Ox or Cow 
৩। মিথুন (Gemini) 8. The Twins 8. The Tiger 
৪। কর্কট (Cancer) 4. The Crab 4, The Hare 
৫। সিংহ (Le) 5. The Lion 5. The Dragon 
৬। কন্তু! (Virg০) 6. The Virgin 6. The Serpent 
৭ ৷ তুল! (Libra) 7. The Palance 7. The Horse 
৮| বৃশ্চিক (Scorpio) 8. The Scorpion ৪, The Sheep 
*। ধলুঃ (Sagittarius) 9. The Archer 9. ‘The Archer 

১* | মকর (Capricornus) 10. The Goat 10. The Cock 

১১। কুস্ত (Aquarius) 11. The water- 11. The Dog 
bearer 

১২। মীন (Pisces) 12. The Fishes 12. ‘The Bon 


এই স্থলে আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুদিগের কল্পিত নামকরণে এবং 
মিশরবাপীদিগের নামকরণে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই, কিন্তু চীনবাসীদিগের 
নামকরণের সহিত কেবল তিনটি নামে মিল আছে; অবশিষ্ট নামের 
সহিত অমিল লক্ষিত হয়। অথচ তিন দেশের নামকরণেই সংখ্যা দ্বাদশ । 

রাশিচক্রের সহিত ভচক্রের মিল রাখিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুজ্যো তিষিগণ 
মেষরাশির আদি এবং অশ্থিনীনক্ষত্রের আদি এক বিন্দুতে স্থাপিত 
করিলেন। ইহা হইতে প্রত্যেক ২৯ নক্ষত্রে এক রাশির পরিমাণ স্থির 
হইল ; যেমন, অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার প্রথম পাদ ( অর্থাৎ এক 
চতুৰ্থাংশ ) ধরিয়া মেষরাশি ; কৃত্তিকার অবশিষ্ট তিন পাদ এবং রোহিণী 


৪২ হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


ও মৃগশিরার অর্ধেক লইয়া বুষরীশি। এইরূপে নক্ষত্রবিভাগের দ্বারা 
অন্য সকল রাশির পরিমাণ নির্দিষ্ট হইল ৷ ই 
পূৰ্বেই দেখা গিয়াছে যে, ক্রান্তিবৃত্ত বিধুববৃত্তের সহিত বক্রভাবে 
অবস্থিত এবং এই দুই বৃত্তের সম্পাত স্থলে স্থৰ্য অবস্থিত হইলে দিবাভাগ 
ও রাত্রিভাগ সমান হইয়া থাকে । এই সম্পাতদ্বয় ‘বিষুববিন্দু’ বা 
সংক্ষেপে “বিযুবন্‌’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের পার্থক্য 
বুঝাইবার জন্য এক বিন্দুর নাম "্মহাবিবুব” এবং অপরটির নাম ‘জলবিষুব’ 
রাখা হইয়াছিল এবং সূর্য যে দিন ‘মহাবিযুব’ অতিক্ৰম করে, গর দিনকে 
গ্রীগ্নারস্ত বলা হইয়াছিল। বিষুবদ্বয় ক্ৰান্তিবুত্তে অবস্থিত হওয়ায় 
প্রাচীন খিগণ বহুপূৰ্বকালে অতি অল্লাযাসেই ভচক্রে ইহাদের স্থিতি 
নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং পর্যবেক্ষণের ফলে ইহাও জানিক়াছিলেন যে 
বিষুববিন্দুদ্বয় চন্দ্রকক্ষের রাহু ও কেতু বিন্দুদ্বয়ের ন্যায় ভচক্রে আবক্তিত 
হইতেছে। বিযুবের এই গতিকে তাহারা “অয়নচলন” নামে অভিহিত 
করিলেন। যে সময়ে রাশিচক্রবিভাগের দ্বারা সৌরমাসের হুচন! করা 
হইয়াছিল, সেই সময়ে মহাবিধুব মেষরাশির আদিতে অবস্থিত ছিল; 
এই কারণে সূর্যের মেষরাশিতে প্রবেশের কালকে গ্রীগ্মারন্ত বলিয়া 


উল্লেখ করা হইয়াছে। রাশির অনুক্ৰমে সৌরমাসের বিভাগ 
যথাক্রমে ঃ 


মেষরাশির পরিক্রমণকাল ঢ় বৈশাখ 


(৩১ সৌৰ দিন) 
বৃষরাশির ৰ ২ eT 0৩১২, ৮: =) 
মিথুনরাশির রী *+.. জাষাঢ় (৩১২ ৮৮) 
কর্কটরাশির J RET তত ৬) 
সিংহরাশির ৮ *** এ তান্র 


(৩১৯৮৮ ২5) 


(65২ a) 


কন্তারাশির ধন ***.. আশ্বিন 


্রাস্তিবৃত্তের দ্বাদশ রাশি বিভাগ ও নাক্ষত্রিক বিভাগ 


ভচক্র ও রাশিচক্র ৪৫ 


তুলারাশির পরিক্রমণকাল **.  কাতিক (৩০ সৌর দিন) 
বুশ্চিকরাশির *” “৮... অগ্রহায়ণ (২৯২ * >») 
ধনুরাশির 6 ভব তজৰৰোব।]/ [এ 5ৰতটি।[0)} 
মকররাশির শু *-* মাঘ (2875) 
কুম্ভৱাশির bs ci FRM S71 টিত 
মীনরাশির Le *** চৈত্র (58 ৯১8 


এই তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 
দিনসংখ্যা সর্বাপেক্ষ। অধিক এবং পৌষ ও মাঘ মাসের দিনসংখা! 
সৰ্বাপেক্ষা কম। পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রের দারা ইহার কারণ অল্নায়াসেই 
বোধগম্য হইবে। চিত্রমধাস্থ ডিম্বাকৃতি ক্ষেত্র পৃথিবীর কক্ষ, তাহার 
বহির্দেশে যে চক্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা রাশিচক্র এবং উহাতে রাশি- 
সকল নাম দ্বারা আর নক্ষত্রসকল নাম ও ক্ৰমানুযায়ী সংখ্যার দ্বারা 
সুচিত হইয়াছে । 

পৃথিবী যখন স্বীয় কক্ষে শরনির্দেশিত পথে চলিতে থাকে তখন 
সূর্যকে এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন করিতে দেখা যায়। স্থৰ্য 
যখন মেষবৃষাদি রাশি পরিভ্রমণ করিতেছে, তখন পৃথিবী ‘খ’ হইতে 'গ’ 
বিন্দুর দিকে অগ্রসর হয় এবং সুর্য হইতে তাহার দূরত্ব বধিত হইতে 
থাকে । এই কারণে পৃথিবীর গতি মৃদু হয় এবং পৃথিবীর গতির অনুক্ৰমে 
সুর্যকেও ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করিতে দেখা যায়। পুনরায় যখন 
পৃথিবী কি’ বিন্দুর নিকটবর্তী থাকে, তখন স্থর্য হইতে উহার দূরত্ব 
অতিশয় হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে পৃথিবীর গতি দ্রুত হয় এবং 
সূর্যকে দ্রুতগতিতে ধনু ও মকর রাশি পরিক্রমণ করিতে দেখা যায়। 

এখন দেখা যাক, ক্রান্তিবৃত্তের ২৭ নক্ষত্রে বিভাগ এবং রাশিচক্রে 
দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ--এই দুইটি বিভাগের আবিদ্ধতা কে ? এই বিষয় 


ৰ হিন্দু জ্যোতিবিদ্তা 


ইতঃপূৰ্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি। বায়ট্‌ 03106) সাহেব বলেন বে 
প্রথমে চৈনিক জ্যোতিষিগণ সিউ (3160) নাম দিয়া ক্ৰাত্তিবৃত্তের বিভাগ 
আবিষ্কার করেন । পরে উহা হইতে হিন্দুদিগের নক্ষত্র ও আরবদিগের 
মঞ্জিল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাপক বেবর (৮০৮) সপ্রমাণ 
করিয়াছেন যে, চীনবাসীদিগের সিউ ও আরবদিগের মঞ্জিল হিন্দুদিগের 
পরবর্তী কালের বিভাগ হইতে গৃহীত। এই বিভাগে উপনীত হইবার 
পূৰ্বে হিন্দু জ্যোতিষকে বিবিধ স্তর পার হইয়া আসিতে হইয়াছে | তিনি 
বলেন যে, চন্দ্রের গতি-নিৰ্ণয়ের জন্তু তিথিবিভাগ হিন্দু জ্যোতিষীর 
গবেষণাসভুত ; এবং পরে আরববাসীর! উহার অনুকরণে মঞ্জিল বাহির 
করিয়াছেন । কিন্তু এই স্থলেই আবার অধ্যাপক বেবর যে বলিয়াছেন, 
বেবিলন দেশের (মিশর দেশের ) জ্যোতিবিদ্গণ প্রথমে এই বিভাগ- 
প্রণালীর আবিষ্কার করেন, সেই সিদ্ধান্তটি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নহে; 
কারণ, গণিতজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন যে, বেবিলন দেশের বিভীগপ্রণালিটি 
সুর্যের দৈনিক গতির সহিত সম্বদ্ধ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হিন্দুদিগের 
প্রথম বিভাগটি চন্দ্রের দৈনিক গতির উপর নির্ভর করে এবং ইহাও 
বলা হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিকগণের মতে চীন্্রবিভাগ প্রথমে আবিষ্কৃত হয় 
এবং পরে ত্রমোন্নতির সাধারণ নিয়মান্থসারে রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিতে 
বিভাগ প্রচলিত হয়। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে, ক্রান্তিবৃত্তের ২৭ নক্ষত্রে 
বিভাগ হিন্দু জ্যোতিষীদিগেরই কল্পনাসম্ভৃত। 

বেণ্টলী সাহেব তদ্রচিত “হিন্দু জ্যোতিষ” গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, 
চীনবাসিগণ তাহাদের তিথিবিভাগের জন্য প্রধানতঃ হিন্দু জ্যোতিষের 
নিকট খণী। কিন্তু উভয় প্রণালীতে বিশেষ পার্থক্য আছে। হিন্দুদিগের 
তিথিবিভাগ সকলগুলিই সমান এবং প্রত্যেক বিভাগ ্রাস্তিবৃত্তের ১৩৯ 
ডিগ্রী; সেই স্থলে চীনদিগের বিভাগগুলি সমান ত নয়ই বরং এত 


ক্রান্তিবৃতের সাতাশটি বিভাগ ও যোগতার! 


ছোটবড় যে, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিভাগ ৩০ ডিগ্রী, এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র 
বিভাগ কয়েক মিনিট মাত্র। তাহাদের প্রত্যেক বিভাগটির আরম্ভ 
একটি তারকার দ্বার! স্থচিত হইয়াছে । বেন্টলী আরও বলেন যে, আরব 
জ্যোতিষীগণ চীনাবাসীদিগকে তিথিবিভাগের আভাস দিয়াছেন, কারণ 
এই ছুই দেশের তিথিবিভাগের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ২৮টি 
বিভাগের মধ্যে ১৩টি একেবারে এক প্রকার ও এক ক্রমানুযায়ী। কিন্ত 
এই তুলনা হইতে এই প্রশ্নই মনে উদ্দিত হয় যে, চীনা জ্যোতিষীরা আরব 
জ্যোতিৰীদিগের নিকট খণী, কিংবা আরব জ্যোতিষীর! চীনা 
জ্যেতিষীদিগের নিকট খণী ? আরব পণ্তিতেরা বলেন যে, চীনা কি 
আরব জ্যোতিষী কেহ কাহারও কাছে খণী নয়। তাহার! উভয়েই এক 
তৃতীয় স্থান হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এবং এই তৃতীয় স্থান 
হিন্দু জ্যোতিষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। গ্রীকদিগের তিথিবিভাগ ছিল 


রি হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


নাঁ। তবে কসটার্ড (09581) তদ্রচিত “মিশর জ্যোতিষ” শীর্ষক গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন যে, আরবদিগের তিথিবিভাগ মিশর দেশের (Chaldean) 
জ্যোতিষ হইতে গৃহীত ৷ কিন্ত পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে, প্রাচীনতম তিথি 
বিভাগ হিন্দুদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত ৷ 
তারপর দেখা যাক, রাশিচক্রের উদ্ভাবন কখন হইয়াছিল । ভারতবর্ষে 
উহার ব্যবহার কথন হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাই, 
কিন্তু ভারতবর্ষেই যে উহার জন্মলাভ হইয়াছিল, তাহা অনুমানসাপেক্ষ ৷ 
. হিন্দুদিগের রাশিচক্রবিভাগ ও মিশর দেশের রাশিচক্রবিভাগের মধ্যে 
বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া কোনও কোনও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মনে 
করেন যে, মিশর দেশেই রাশিচক্র বিভাগের উদ্ভব হয়। কোলক্রক 
(0০lebr০০৮e) সাহেবের ধারণা যে, গ্রীকদিগের নিকট হিন্দু 
জ্যোতিষীগণ রাশিচক্রবিভাগের জন্য খণী।* কিন্তু এ ধারণা একেবারে 
ভ্রান্ত । আমর! জানি যে, এই রাশিচক্রের বিভাগ [78199 প্রভৃতি 
গ্রীক জ্যোতিষীগণ মিশর দেশ হইতে আনিয়াছিলেন ৷ সুতরাং 
কোলক্রক-এর মত বিজ্ঞানসম্মত নহে। মিশর দেশ ও ভারতবর্ষ এই 
দুই দেশের মধ্যেই যে কোন এক দেশে রাশিচক্রবিভাগের উদ্ভব হইয়াছিল, 
ইহা স্থির নিশ্চয়। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া 
= কোলক্রক স্থির করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-জ্যোতিষ, চীন-জ্যোতিষ ও 
মিশর-জ্যোতিষ একই মূল হইতে সংগৃহীত। এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার স্বপক্ষে তিনি কতকগুলি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । তিনি বলেন 
যে, হিন্দু, মিশর ও চীন সকলেই সপ্তাহকে সাত দিনে ভাগ করিয়াছেন, 


দিনগুলির নামেও বেশ সাদৃশ্য আছে; তাহাদিগের রবিকক্ষার বিভাগটিও 


* Oolebrooke Essays, vol. IT, pp. 848-55, 


রস 


ভচন্র ও রাশিচক্র ৪৯ 


একরূপ, রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ ও এক প্রকার, বংসরের মান 
সংখ্যা একরপ। সবশেষে তাহাদের নক্ষত্রমগ্ুলীর সংখ্যাও যেমন 
একরূপ তেমনি উহাদের কাল্পনিক নামকরণেও বিশেষ সাদৃশ্য দেখা 
যায়। 

বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের পূর্বকালে ভারতবর্ষে মেযাদি রাশিসংজ্ঞ ব্যবহৃত 
হয় নাই, কারণ বেদাক্গ-জ্যোতিষে ওঁ সংজ্ঞার উল্লেখ নাই। অশ্বিনী 
নক্ষত্র হইতে মেষাদি রাশি গণনা করা হইয়াছিল । কোনও এক সময়ে 
অশ্বিনী নক্ষত্রের নিকট বিবুবন্‌ থাকিত, সেই জন্য অশ্বিনী প্ৰথম নক্ষত্ৰ 
হইয়াছিল। অয়নগণনা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, শকপূর্ব প্রায় 
৫০০ বৎসরে অশ্বিনী নক্ষত্রের নিকট বিষুবন্‌ থাকিত; সুতরাং ভারতবর্ষে 
মেষাদি রাশি গণনা এ সময় হইতে অর্থাৎ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে 
আরম্ভ হুইয়াছিল। আমরা জানি যে, চক্রবিভাগকালের পূর্বে মহা বিষুব 
কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। কাল গণনা করিয়া দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, ্রী্টজন্মের ২৩০০ বৎসর পূর্বে উহ! সম্ভব হইয়াছিল । উহারই 
অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে ‘ভ’চক্ৰবিভাগ প্রচলিত হয়। কিন্তু তখন 
যে অয়নচলন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই । এমন 
কি রাশিবিভাগের সমকালে মেষরাশির আদিতে বিষুববিন্দুর সংস্থান- 


আবিষ্ধারের পূর্বে যে হিন্দু জ্যোতিষীদিগের অয়নচলন জ্ঞান হইয়াছিল, 
তাহারও প্রমাণ পাওয়া কঠিন ৷ 


রাশিচক্রবিভাগের প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা 
প্রয়োজন ৷ হিন্দুজ্যোতিষিগণ রাশিচক্রের বিভাগ ধরিয়া সৌর মাস ও 
বৎসর গণনা করিয়াছিলেন । কিন্তু পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, বিষুববিন্দুর 
একটা গতি আছে, তাহাকে অয়নচলন বলে। সুতরাং রাশিচক্র ধরিয়া 


মাম ও বৎসর গণনায় অয়নচলন প্রয়োগের আবশ্তকতা হয়। ইহাতে 
৪ 


৫০ হিন্দু জ্যোতিবিষ্ভা 


কিছু কিছু বিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এই কারণেই ইওরোপীয় 
পণ্ডিতের! রাশিচক্র ধরিয়া বৎসর ও মাস গণনা পরিত্যাগ করিয়া বিষুব 
হইতে কালগণনা প্রচলন করিয়াছেন । ইহাতে তাহাদের বৎসর, মাস 
ও খতুর মধ্যে অনৈক্য ঘটিবার সম্ভাবনা অন্ন হইলেও রাশিচক্র একেবারে 
বজিত হইয়াছে এবং সৌর মাস রাশি-অন্ুযায়ী ন! হইয়া একেবারে 
অর্থশৃন্ত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদিগের প্রণালীতে রাশিচক্রের 
উপযোগিতা রক্ষিত হইয়াছে এবং মাসগণনাতে জ্যোতিষিক সার্থকতা 
প্রতিপন্ন হইতেছে। অয়নচলন প্রয়োগ করিয়া অন্নায়াসেই 
রাশিপরিক্রমণের সময় বিশুদ্ধভাবে গণনা ও মাসপরিমাণ নির্ধারণ 
সম্ভবপর । সুতরাং দেখ! যায় যে, রাঁশিচক্রবিভাগের ব্যবহার হিন্দু 
জ্যোতিধিগণই বিজ্ঞানসম্মতভাবে করিয়া আসিতেছেন। যাহা হউক, 
এই রাঁশিচক্রের বিভাগ জ্যোতিষিক গণনায় এতদূর প্রয়োজনীয় যে, 
একথা নিঃসন্দেহ, যিনিই এই রাশিচক্রবিভাগের প্রবর্তক হউন না কেন, 
তিনি যে প্রাচীন জ্যোতিষে একটা উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহ! 
অৱশ্য স্বীকাৰ্য । 


পৃথিবীর গতি ও আকৃতি 


বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে সুধীমণ্ডলী অন্রান্ত প্রমাণে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, পৃথিবী সচল! ও কুর্ঘ চলচ্ছক্তিবিহীন। পৃথিবী নিজ 
ব্যাসের চতুর্দিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার স্বীয় পরিধি পরিক্রম করিতেছে, _ 
ইহা তাহার আহক গতি । আর পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ৩৬৫ 
দিন ৫ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ডে একটি বৃত্তাভাস-পথে ভ্রমণ 
করিতেছে, উহা তাহার বাধিক গতি। ইওরোপে যখন জ্যোতিষের 
নামগন্ধও ছিল না, গ্যালিলিও ও কোপারনিকস প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণের অভ্যুদয়ের বহু পূৰ্বে ভারতে আর্ধভট পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়া প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে ও 
ইওরোপে ইহার অনুকুল ও প্রতিকূল কত যুক্তি তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল, 
কত মনীষী কত প্রকারে ইহার সত্যতা বা অযৌক্তিকতা প্রমাণ 
করিতে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জ্যেতিষের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাসে একটি আমোদজনক অথচ শিক্ষাপ্রদ কাহিনী। 

প্রকৃতপক্ষে গ্ৰী্টাৰ পঞ্চ শতাব্দীতে আর্ধভটের সময় হইতেই ভারতে 
জ্যোতিষশান্ত্রের যথার্থ সমাদর আরম্ভ হয় । আধভট (৪৭৫ খুষ্টাব্দ ) 
তদ্রচিত ‘গীতিকাপাদ’ গ্রস্থশেষে বলিতেছেন--“এই নক্ষত্র-পঞ্জর মধ্যে 
ভূগ্রহচরিত যিনি অবগত হইবেন, তিনি গ্রহভগণ পরিভ্রমণ ভেদ করিয়া 
পরত্রঙ্গে গমন করিবেন” যাহা হউক, তিনিই প্রথমে দিবারাত্রি ভেদের 
কারণ স্বরূপ পৃথিবীর গতি স্বীকার করিয়! লইয়াছিলেন ৷ গীতাকাপাদের 
প্রথম শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন,_এক চতুযুগে (৩২০,০০০ সৌরবর্ষে) 
পৃথিবীর পূর্বদিকে গতিসম্ভূত ভগণ ১৫৮,২২১৩৭১৫০০ বার--অৰ্থাৎ অত 


৫০ হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


কিছু কিছু বিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এই কারণেই ইওরোপীয় 
পণ্ডিতের! রাশিচক্র ধরিয়া বৎসর ও মাস গণনা পরিত্যাগ করিয়া বিষুব 
হইতে কালগণনা প্রচলন করিয়াছেন। ইহাতে তাহাদের বৎসর, মাস 
ও খতুর মধ্যে অনৈক্য ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প হইলেও রাশিচক্র একেবারে 
বজিত হইয়াছে এবং সৌর মাস রাশি-অন্ুযারী ন! হইয়া একেবারে 
অর্থশূন্ঠ হইয়া, পড়িয়াছে। হিন্দুদিগের প্রণালীতে রাশিচক্রের 
উপযোগিতা রক্ষিত হইয়াছে এবং মাসগণনাতে জ্যোতিষিক সার্থকতা 
প্রতিপন্ন হইতেছে । অয়নচলন প্রয়োগ করিয়া অল্লায়াসেই 
রাশিপরিক্রমণের সময় বিশুদ্ধভাবে গণনা ও মাসপরিমীণ নির্ধারণ 
সম্ভবপর । সুতরাং দেখা যায় যে, রাশিচক্রবিভাগের ব্যবহার হিন্দু 
জ্যোতিধিগণই বিজ্ঞানসন্মতভাবে করিয়া| আসিতেছেন। যাহা হউক, 
এই রাশিচক্রের বিভাগ জ্যোতিষিক গণনায় এতদূর প্রয়োজনীয় যে, 
একথা নিঃসন্দেহ, যিনিই এই রাশিচক্রবিভাগের প্রবর্তক হউন না কেন, 
তিনি যে প্রাচীন জ্যোতিষে একটা উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা 
অবণ্ঠ স্বীকাৰ্য ৷ 


পুথিবীর গতি ও আকৃতি 


বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে স্ুধীমণ্ডলী অত্রান্ত প্রমাণে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, পৃথিবী সচলা ও সুর্য চলচ্ছক্তিবিহীন। পৃথিবী নিজ 
ব্যাসের চতুদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার স্বীয় পরিধি পরিক্রম করিতেছে, = 
ইহা তাহার আহ্নিক গতি । আর পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ৩৬৫ 
দিন ৫ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ডে একটি বৃভাভাস-পথে ভ্রমণ 
করিতেছে, উহা তাহার বাধিক গতি। ইওরোপে যখন জ্যোতিষের 
নামগন্ধও ছিল না, গ্যালিলিও ও কোপারনিকস প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
পপ্ডিতগণের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে ভারতে আর্ধভট পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়া প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে ও 
ইওরোপে ইহার অনুকূল ও প্রতিকূল কত যুক্তি তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল, 
কত মনীষী কত প্রকারে ইহার সত্যতা বা অযৌক্তিকতা প্রমাণ 
করিতে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জ্যোতিষের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাসে একটি আমোদজনক অথচ শিক্ষাপ্রদ কাহিনী ৷ 

প্রকৃতপক্ষে খ্ৰীষ্টাব্দ পঞ্চ শতাব্দীতে আর্ধভটের সময় হইতেই ভারতে 
জ্যোতিষশাস্ত্রের যথার্থ সমাদর আরম্ভ হয়। আর্ধভট (৪৭৫ খৃষ্টাব্দ ) 
তদ্রচিত ‘গীতিকাপাদ’ গ্রন্থশেষে বলিতেছেন--“এই নক্ষত্রপঞ্জর মধ্যে 
ভূগ্রহচরিত যিনি অবগত হইবেন, তিনি গ্রহভগণ পরিভ্রমণ ভেদ করিয়া 
পরব্রন্ধে গমন করিবেন” যাহা হউক, তিনিই প্রথমে দিবারান্রি ভেদের 
কারণ স্বরূপ পৃথিবীর গতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। গীতাকাপাদের 
প্রথম শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন,_এক চতুযুগে (৪৩,২০,০০০ সৌরব্ষে) 
পৃথিবীর পূর্বদিকে গতিসম্ভৃত তগণ ১৫৮,২২,৩৭,৫০০ বার-_অর্থাং অত 


৫২ হিন্দু জ্যোতিবিষ্ঠা 


মৌরবর্ষে পৃথিবীর অত দিন হয়, স্থর্যের নহে। তিনি ইহার পর 
ভূত্রমণের নিদর্শন দিতেছেন__ 

অন্ুলোমগতি নৌপ্ছঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ। 

অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্‌ ॥ 

অৰ্থাৎ অন্থুলোমগতিঘুক্ত ( পূর্বদিকে গতিবিশিষ্ট ) নৌকারাঢ় ব্যক্তি 
নদীর উভয় পার্থ তটবৰ্তী অচল বৃক্ষাদি বিলোমগামী ( পশ্চিমগামী ) 
দেখেন; তেমনই লঙ্কাতে (নিরক্ষদেশে ) অচল নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে 
পশ্চিম দিকে যাইতে দেখা যায় ৷ 

কিন্তু বহু দিন পর্যন্ত আৰ্যভটের এই মতবাদ ভারতীয় জ্যোতিবিদগণ 
মানিয়া লন নাই। আর্ধজভটের প্রায় সমসাময়িক জ্যোতিৰ্বিদ 
বরাহমিহিরই বিরোধী দলের মধ্যে প্রথম; তিনি “পঞ্চসিদ্ধান্তিকায়” 
লিখিলেন__ 

“কেহ কেহ বলেন বে পৃথিবী ষেন একটি ঘৃণ্যমান ভচক্ৰে স্থাপিত 
হইয়া ঘুরিতেছে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে পক্ষী প্রভৃতি আকাশে 
উদীয়মান হইয়া কুলায়ে ফিরিয়া আসিতে পারিত না ( সপ্তম অধ্যায়, 
৬ শ্লোক)। 

“পুনশ্চ, যদি পৃথিবী এক দিনে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করিত, 
তাহ হইলে পতাকা প্রভৃতি পৃথিবীর আবর্তনের ভ্রুততা৷ নিবন্ধন সকল 
সময়ে পশ্চিম দিকেই ধাবিত হইত। যদি পৃথিবী ধীরে চলিতেছে বল৷ 
হয়, তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টায় একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হয় কিরূপে 
(৭ম শ্লোক)?” 

এমন কি, আর্ধভটের শিষ্য লল্লও গুরুর ভূভ্রমণবাদ খণ্ডন করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন। লল্ল বরাহমিহিরের সমসাময়িক, ষষ্ঠ শতাব্দীর 
প্রারস্তে জীবিত ছিলেন। লল্ন লিখিয়াছেন, “যদি পৃথিবী ভ্ৰমণ 


পিরীতি SF 


শট 


পৃথিবীর গতি ও আকৃতি ৫৩ 


করিতেছে, তবে পক্ষিসমূহ উড়িয়া গিয়া কিরূপে নিজ নিজ নীড়ে 
প্রত্যাগমন করিতে পারে? আকাশাভিমুখে প্রক্ষিপ্ত বাণ পশ্চিম দিকে 
পতিত হইতে দেখা যায় না কেন? মেঘসমূহকে কেবল পশ্চিম দিকেই 
গমন করিতে দেখা যায় না কেন? যদি বল, পৃথিবী মন্দ মন্দ চলিতেছে 
বলিয়া এ সকল ব্যাপার সম্ভবপর হইতেছে, তাহা হইলে একদিনে উহার 
কিরূপে একবার আবর্তন ঘটে ?” আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি, বরাহ- 
মিহিরও এ প্রকার যুক্তি তুলিয়া পৃথিবীর গতিসন্বন্ধে আপত্তি 
করিয়াছিলেন । ব্ৰহ্মগুপ্ত বরাহমিহিরের পরবর্তী জ্যোতিবিদ; তিনি 
৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্ৰহণ করেন এবং ৬২৮ গ্রীষ্টাব্দে ত্রাঙ্মস্ফুট' সিদ্ধান্ত 
রচনা করেন । তিনি ও তাহার পরবর্তী অনেক জ্যোতিধিদই আর্ধভটের 
ভূভ্রমণবাদের বিরুদ্ধে বরাহমিহিরের ন্যায় আপত্তি তুলিয়াছিলেন। 
আশ্চর্যের কথা এই যে, পৃথিবীর সহিত ভূবাযুরও যে আবর্তন ঘটিতে 
পারে, ইহা তাহাদের কাহারও মনে উদিত হর নাই। আর্যভটের 
ভূত্রমণবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া ব্ৰহ্মগুপ্ত আর একটি আপত্তি 
তুলিয়াছিলেন__ 
“প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্বাদি তৎকুতো ব্রজেৎ কমধ্বানম্‌ ৷ 
আবতনমুর্বাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ধায়াঃ কম্মাৎ॥” 

অর্থাৎ যদি এক প্রাণে (৬ প্রাণে এক পল) পৃথিবী এক কলা 
চলিতেছে, তাহা হইলে উহা কোন্‌ পথে কোথা হইতে চলিতেছে? যদি 
পৃথিবীর আবর্তনই থাকে, তবে সমুদ্ছিত বস্তু পড়ে না কেন? 

তখন পৃথিবীর গতি একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছিল। এমন কি, আলবেরুণী দশম শতাব্দীতেও লিখিয়াছেন, 
পৃথিবী সচল হউক বা অচল হউক, উভয় কল্পনাতেই জ্যোতিষিক 
গণনার ব্যাঘাত হয় না। 


৫৪ হিন্দু জ্যোতিবিদ্তা 


বিখ্যাত জ্যোতিবিদি ভট্টোৎপল বা উৎপল ভট্ট দশম শতাব্দীতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াও আর্ধভটের ভুভ্রমণবাদ স্বীকার করিক্সা লইতে পারেন 
নাই । তিনি বরাহমিহির ও ব্ৰহ্মগুপ্তের যুক্তি মানিয়া লইয়াছিলেন। 
এমন কি, ভারতীয় বৈভ্ঞানিক-শিরোমণি_ ভাক্করাচার্যও আর্ধভটের 
মতবাদ, অস্বীকার করেন। এই বিষয়ে তিনি তেমন বেশি কিছু 
আলোচনা করেন নাই ৷ দ্বাদশ শতাব্দীতে গণিত আলোচনা করিতে 
বসিয়া অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতে উদ্ধত হইয়া অপেক্ষাকৃত 
সরল ভূত্রমণবাদে তিনি মনোযোগ দেন নাই ; কারণ তিনি জানিতেন, 
জ্যোতিবগণনায় পৃথিৱী অচল হইয়া র্য ও নক্ষত্ৰ গতিশীল হইলে, 
অথবা পৃথিবী সচল হইয়া সুর্য ও নক্ষত্র নিশ্চল থাকিলে একই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া বাইবে। ভাস্করাচাৰ্য যে আর্ধভটের ভুত্রমণবাদের 
বিরোধী ছিলেন, তাহা তদ্রচিত সিদ্ধান্তশিরোমণির ‘গোলাধ্যায়ে'র 
প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা হইতে এবং আর্ধভটের মতবাদের 
বিরুদ্ধে লল্লের যুক্তির উদ্ধার ও পরিপোষকতা হইতে বুঝিতে পারা যায়। 

উক্ত মতবাদের বিরোধী দল এত প্রবল ছিল বে, আর্ধভটের 
টাকাকার পরমেশ্বর আৰ্যভটের পূর্বোদ্ধত উক্তির এক বিচিত্র ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন _“পরমার্থতস্ত স্থিরেব ভূমি: । ভূমেঃ 
প্রাগগমনং নক্ষত্রাণাং গত্যভাবঞ্চেচ্ছন্তি কে চিৎ তন্মিথ্যাজ্ঞান বশাদিত্যাহ” 
অৰ্থাৎ “পৃথিবী বাস্তবিকই স্থির। তবে কেহ কেহ বলেন, পৃথিবীর 
পূর্ব দিকে গতি আছে এবং নক্ষত্রসমূহ নিশ্চল। তাহা মিথ্যা জ্ঞান৷” 
পরমেশ্বর ভাঙ্করাচার্ধের পরবর্তীকালের জ্যোতিষী । বোধ হয়, সেই 
সময়ে পৃথিবীর আবর্তন কেহই সাহস করিয়া প্রকাশ করিতে পারিত ন|। 
এই জন্যই হয়ত বা পরমেশ্বর আৰ্যভটের অর্থবিত্রম ঘটাইয়াছেন। 

কিন্তু আর্ধভটের মতবাদেরও একজন প্রধান পরিপোষক ছিলেন ৷ 


পৃথিবীর গতি ও আরুতি ৫৫ 


তিনি ব্ৰদগুপ্তের বিখ্যাত টাকাকার পৃথ দক স্বামী৷ তিনি আর্ধভটের 
ভূত্রমণবাদ গ্ৰাহ্য করিয়া বলেন__ 
ভূপঞ্জরঃ স্থিরো ভূৱেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ । 
উদয়ান্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্ৰগ্ৰহাণাম্‌ ॥ 

অর্থাৎ নক্ষত্রমগ্ডল স্থির রহিয়াছে; কেবল পৃথিবীর আবৃত্তি 
বা পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহনক্ষত্রগণের প্রাত্যহিক উদয়ান্ত হইতেছে ৷ 

পৃথুদুক ও টীকার অন্ত স্থলে ব্রদ্মগুপ্ধের আপত্তির খণ্ডন করিয়া 
বলিতেছেন £ “পৃথিবীর -আবর্তন-মতই ঠিক; একই সময়ে গ্রহদিগের 
দুই প্রকার গতি ( পশ্চিম দিকে দৈনিক গতি ও পূর্ব দিকে স্বগতি ) 
হইতে পারে না। আদ্র পৃথিবীর আবর্তন হইলে উচ্চস্থিত বস্তু 
পড়িবে কেন এবং পড়িবেই বা কোথায়? কারণ, পৃথিবীর উধ্ব‘ও যাহা, 
অধঃও তাহা ৷ বস্তুত দ্ৰষ্টার অবস্থিতি অনুসারে উতধ্বাধঃ ভেদ হইয়া 
থাকে” পুথুদকের জীবনকাল সম্বন্ধে এইমাত্র জানা যায় যে, তিনি 
বিখ্যাত জ্যোতিবিদ গ্রীপতির পূর্ববর্তী সময়ে জীবিত ছিলেন ; যেহেতু 
ভ্রীপতি তাহার গ্রন্থে পুথুদ্রকের মতবাদ উদ্ধত করিয়াছিলেন । শ্রীপতি 
৯৬২ শকাব্দ অথবা ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে “সিদ্ধান্তশেখর' রচনা করেন । 
সুতরাং মনে হয়, পৃথুদক দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে স্বীয় মতবাদ 
প্রচার করিয়াছিলেন ৷ 

এই পৃথিবীর গতি বিষয়ে কোলক্রক সাহেব লিখিয়াছেন ২ “আর্যতট 
পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে যে মত প্রথমে প্রবতিত করেন, সাত শত বর্ষ পূর্বেও 
তাহা এ দেশের কেহ কেহ স্বীকার করিতেন। পাশ্চাত্য দেশেও 
বহুকাল পূর্বে হীরাক্রিদিজ, পাইথাগোরাস ও অপর দুই-এক ব্যক্তি 
পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে আস্থাবান্‌ ছিলেন ৷ কিন্ত যেমন পাশ্চাত্য দেশে, 
তেমনি ভারতে এ মতটি একেবারে পরিত্যক্ত হয় ।” 


৫৬ হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


ইওরোপে জ্ঞানোক্সতির পুনরুন্সেষের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ড 
যখন বিজ্ঞানের দীপ্ত কিরণে পুনরায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন 
কোপারনিকস্‌ নামে প্রুশিয়া দেশীয় এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত টলেমির প্রমাদপূর্ণ 
ও অনৈসগিক মতবাদের খণ্ডন করিয়া এই অভিনব তত্ব প্রচার করিলেন 
যেঃ সুর্য স্থির, রাশিচক্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত; এবং পৃথিবী ও 
অপরাপর গ্রহ সুর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পাশ্চাত্য 
জগতে পৃথিবীর গতিবাদ সর্বপ্রথম কোপারনিকসই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত 
করিলেন। কিন্ত ইহার পরে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ টাইকোব্রাহি 
কোপারনিকসের ভূত্রমণবাদ সম্বন্ধে আপত্তি তুলির়াছিলেন। তিনি 
জিজ্ঞাসা করেন £ “যদি পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে আবন্তিত 
হইতেছে, তবে উধ্ব" হইতে পতিত লোষ্ট পশ্চিম দিকে পড়িতে দেখা 
যায় না কেন?” যখন প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ টাইকোত্রাহিও কোপারনিকসের 
ভু-ভ্ৰমণবাদের বিরোধী হইয়াছিলেন, যখন খ্ৰীষ্টীয় ষোড়শ শতাকীতেও 
পাশ্চাত্য দেশে কোন কোন জ্যোতিষী এই তর্কের মীমাংসা অসম্ভব 
বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তখন যে ভারতের অতি প্রাচীন 
জ্যোতিষিবৃদ্দের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, এবং প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের অভাবে তাহারা যে পৃথিবীর গতি অস্বীকার করিবেন, ইহা 
তেমন আশ্চর্যের কথা নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর 
সহিত ভূবায়ু যে আবতিত হইতে পারে, ইহা তাহাদের মনে উদিত 
হয় নাই। টাইকোব্রাহির আপত্তির খণ্ডনে বলা হইয়াছিল যে, 
মৃন্ময়ী পৃথিবীর সহিত ভূঁবাযু ও লোষ্টরথণ্ড ভ্রমণ করিতেছে, এজন্য 
লোষ্রটি ঠিক নিয়েই পতিত হইবে। কিন্তু ইহা দ্বারা উক্ত আপত্তির 
_ খণ্ডন হইল মাত্র, ভূ-ভ্রমণ প্রমাণিত হইল না ৷ 

পৃথিবীর নিশ্চলতা সম্বন্ধে টলেমির মতটি__ পাশ্চাত্য ভূমিথগ্ডে 


১. 


পৃথিবীর গতি ও আকৃতি ৫৭ 


সহজ বলিয়াই হউক, অথবা পর্যবেক্ষণের অভাবনিবন্ধনই হউক--এমন 
দৃঢ়ভাবে সর্বসাধারণের কল্পনারাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিল যে, ইহার 
বিরোধী কোনও মতবাদ শুধু যে অগ্রাহথ ছিল তাহা নহে, ধর্মবিরুদ্ধ 
মত বলিয়া উহা! অশ্ৰদ্ধেয় ছিল। সেইজন্য যখন গ্যালিলিও তাহার 
নবাবিষ্কৃত দৃরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত 
করিলেন যে, পৃথিবীই সচল আর হুর্ব ও নক্ষত্রসমূহ অচল, 
তখন তাহাকে আপনার মত প্রচার করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জন 
দিতে হইয়াছিল। মৃত্যুসময়ে ভূতলে পদাঘাত করিয়া তিনি যে 
সগর্বে বলিয়াছিলেন “এখনও পৃথিবী  চলিতেছে”__সে বাণী 
আজ পৰ্যন্ত বিজ্ঞানের ইতিহাস সোনার নিকষ রেখায় লিখিয়া 
রাখিয়াছে। 

পৃথিবীর গতির বিরুদ্ধে আর্যভটের পরবর্তী অন্তান্ত জ্যোতিবিদগণও 
নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন। সেই যুক্তিগুলির 
স্থল মর্ম এই_(১) পৃথিবী যদি সচলা হইত এবং কল্পিত ব্যাসের 
উপর অবস্থিত থাকিয়া ২৪ ঘণ্টায় স্বীয় কক্ষ আবর্তন করিত, তবে 
এরূপ প্রবলবেগে বিবূর্ণনৈর জন্য ধরাতলস্থ অট্টালিকা ও মঠমন্দিরাদি 
প্রতি মুহ্ুতে চুর্ণকিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইত সন্দেহ নাই। (২), 
পৃথিবী অবিরত কম্পিত হওয়ার মনুষ্য, পশু, প্রাণী, এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করা দূরে থাকুক, স্থির হইয়া 
দাড়াইতেও সমর্থ হইত না। (৩) ভূমিকম্পের জন্য প্রবল জলকষ্প 
হওয়ায় নদনদীর স্রোত, জোয়ার-ভাটা একেবারে বন্ধ হইয়া 
যাইত। (৪) উচ্চতম পর্বতশিথর হইতে কোন গুরু পদার্থ 
নিয়ে নিক্ষিপ্ত হইলে, পর্বতপাদমূলেই নিপতিত হয়; কোথাও এই 
নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায় না। কিন্তু পৃথিবী গতিশীল হইলে 


৫৮ হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


তাহা সম্ভবপর হইত কি? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে পৃথিবীর 
পরিধি ২৫ হাজার মাইল এবং . উহার আহ্নিক গতি, অর্থাৎ ২৪ 
ঘণ্টায় একবার আবর্তনের জন্য ঘন্টার গতি ২৮ মাইল বা এক 
হাজারের কিছু বেশি সুতরাং মিনিটে ১৬ মাইলেরও কিঞ্চিদধিক। 
অতএব পর্বতশিখরচ্যুত দ্রব্য ৩০ সেকেণ্ডে যদি ভূমি স্পর্ণ করে, 
তবে সেই সময়ে পৃথিবীর গতিণীলতার নিমিন্ত & পর্বত ৮ মাইল 
দুরে সরিয়া যাইবার কথা । (৫) এইরূপ পশ্চিম হইতে পূর্ব 
দিকে কোন স্থল পদার্থ লক্ষ্য করিয়া লোষ্ নিক্ষেপ করিলেও, 
পৃথিবীর গতি থাকিলে লক্ষ্ত্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা । এইরূপ আরও 
অনেক যুক্তি সিদ্ধান্তগ্ৰন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যেমন--(৬) 
পৃথিবীতে সকল সময়ে বৃষ্টিপাত হইতেছে এবং একই স্থানে দুই 
তিন ঘণ্টা পর্যন্ত বারিধারা পতিত হইতেও দেখা যায়। পৃথিবী 
সচল! হইলে এই নিয়মের বাভিচার হইত। কারণ, এক মিনিটে 
পৃথিবীর গতি ১৬ মাইলের অপেক্ষাও অধিক) তাহাতে নিদিষ্ট 
একই স্থানে ছুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া বারিবর্ষণ হওয়া এক প্রকার 
অসম্ভব, যেহেতু কোনও স্থানে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইলে এ 
সময়ের মধ্যে সেই স্থানটি অনেক দূরে সন্নিয়| যাইবার কথা । 
মোটকথা, এরূপ ব্যাপার কল্পনার অতীত! (৭) পুথিবী যদি 
গতিশীলা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে আকাশমার্গে উদ্ডী়মান 
পক্ষিঘকল_-যাহারা নিজ নিজ কুলার পরিত্যাগ করিয়া বিমানপথে 
বিচরণ করে-- ফিরিয়া কখনও নিজেদের নীড় খুঁজিয়| পাইত 
না। কারণ, যে বৃক্ষে তাহাদের কুলার নিমিত ছিল, ফিরিয়া 
আমসিবার সময়ে উহ অনেক দূর সরিরা যাইবে নিশ্চয়ই । অবশ্য 
একথাও স্বীকাৰ্য যে, ঠিক ২৪ ঘন্টার পর বৃক্ষটি পূর্ব স্থানেই 


পৃথিবীর গতি ও আকৃতি ৫৯ 


১ আসিয়া পৌছিবে এবং পাখিটির পক্ষেও ফিরিয়া আবাসস্থল খুজিয়া 
লইতে কোনও কষ্ট হইবে না ৷ 

এইরূপ অনেক কুট তর্কের অবতারণা করিয়া হিন্দুসিন্ধান্তগুলি 
আর্ধভটের ভূত্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। বাস্তবিক 
এই তর্কগুলি যে কুশাগ্রবুদ্ধির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
উহাদের সম্যক্‌ উত্তর দিতেও বিশেষ গণিতজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। 
বিহন্গের কুলার-প্রাপ্তি সম্বন্ধে মীমাংসার জন্য টীকাকার একটি 
দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। যদি স্রোতের জলে পিপীলিকা 
সন্তরণ করিতে আরম্ভ করে, তবে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
গতি হওয়া নিশ্চিত। সেইরূপ আকাশ-মার্গে সঞ্চরমীণ বিহঙ্গও 
পৃথিবীর গতির অনুকূল দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে । স্রোতোবেগের 
তুলনায় পিপীলিকার বেগ যত সামান্য, পৃথিবীর বেগবলের তুলনায় 
পাখির বেগবল তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অল্প ৷ স্থতরাং পিপীলিকা 
যদি স্রোতের বিপরীত দিকে গমনে সমর্থ না হয়, তবে পৃথিবীর প্রবল 
বেগকে পরাভূত করিয়া ক্ষীণবেগশালী পাখি কিরূপে প্রতিকূলমুখে 
গমন করিবে? 

আসল কথা, এই যে এত গোলযোগের স্থষ্টি হইয়াছে, ইহার 
একমাত্র কারণ “অপেক্ষিক গতিতন্ব’ (Law of relative velocity) 
সম্বন্ধে অজ্ঞতা । বোধ হয়, সে সময়ে গণিতে ‘আপেক্ষিক গতিতত্ব’ 
বিষয়টি আবিষ্কৃত হয় নাই; হইলে সহজেই এই গোল মিটি যাইতে 
পারিত। কারণ আমরা জানি, পৃথিবীর সহিত অনন্ত বায়ুমত্তলও 
সমান বেগে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। 
সেইজন্য পাখি যখন কুলায় পরিত্যাগ করিল, তখন উহার গতিবেগ 
পৃথিবীর বেগবল ও নিজের বেগবলের সমষ্টি। সুতরাং পৃথিবীর সঙ্গে 
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আপেক্ষিক ভাবে ( অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলকে নিশ্চল অবস্থায় আনিতে হইলে, 
পূর্বোক্ত পাখির গতিবেগ হইতে বায়ুর গতিবেগ বাদ যাইবে) পাখির 
বেগবলই একমাত্র গতির পরিচালক হইবে ৷ কারণ, সমস্ত ব্যাপারটিই 
পৃথিবীর সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে হইতেছে; এবং এই বে কুলার-প্রান্তি 
ইহাও পৃথিবীর সহিত আপেক্ষিক ভাবে সংশ্লিষ্ট ৷ 

পৃথিবীর এই গতিসমস্তা পাশ্চাত্য দেশেও অনেক জটিল আলোচনার 
স্থষ্টি করিয়াছিল। টাইকোত্রাহির মৃত্যুর পর তাহার প্রধান শিষ্য 
কেপলার যখন অধ্যাপকের অগাধ পর্যবেক্ষণলন্ধ গবেষণার উত্তরাধিকারী 
হইয়া, প্রাচীন নীচোচ্চ বৃত্ত-পদ্ধতির সাহায্যে গ্রহগণের গতিবিষয়ে নূতন 
তথ্যের উদ্ভাবন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তিনি পৃথিবী গতিহীন এই 
মত অবলম্বন করিয়া বিশেষ সফলতালাভ করিতে পারিলেন নাঁ। সুতরাং 
তিনি পৃথিবীর নিশ্চলতা সম্বন্ধে মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে 
পৃথিবী সুর্যের চতুদিকে ঘুরিতেছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন ৷ 

বর্তমান জ্যোতিষশাসন্ত্ৰে পৃথিবীর এই গতিসম্বন্ধে অনেক প্রমাণ ও 
পরীক্ষা ইহার চুড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়াছে ; উহাদের মধ্যে 
ফুকোর ( 170008016) দৌলক-পরীক্ষা এবং নিউটনের প্রত্যক্ষ 
পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণ_এই দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তবে 
ফুকোর পরীক্ষায় এমন কতকগুলি ধারণা মানিয়| লওয়া হইয়াছে, যাহা 
প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের অতীত। নিউটনের প্রমাণটিই সহজে বোধগম্য 
বলিয়া সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য। সেটি এই--কোনও প্রাসাদশিখর 
হইতে একটি গুরুভার দ্রব্য ভূমিতে ফেলিয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই, 
দ্রব্যটি ঠিক প্রাসাদের পাদমূলে না পড়িয়া পূর্ব দিকে কিছু সরিয়া গিয়া 
পড়িয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, পৃথিবী পশ্চিম 
হইতে পূর্বদিকে ভ্ৰমণ করিতেছে। 


পৃথিবীর গতি ও আকৃতি ৬১ 


পৃথিবীর আবর্তনের কারণ সম্বন্ধে ভট্টোৎপলের উদ্ধত শ্লোক 
হইতে ইহা জানিতে পারা যায় যে, আর্ধভট নিজ কক্ষের 
চতুর্দিকে পৃথিবীর আবর্তনের কারণ বলিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে 
প্রবহমান প্রবহবায়ুকে (current of aerial fluid) নির্দেশ 
করিয়াছিলেন ৷ পৃথিবীর আবর্তনের কারণ বলিয়াই হউক; অথবা 
ভচক্ৰের ( নক্ষত্রপুঞ্জের ) আবর্তনের কারণ বলিয়াই হউক, বরাহমিহির 
প্রভৃতি সকল জ্যোতিবিদই প্রবহবাযুকেই আবর্তনের কারণ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ উভয় দলই আবর্তনের কারণ সম্বন্ধে 
একমত। 


এক্ষণে দেখা যাউক, আর্যভটের পূর্ববর্তী জ্যোতিবিদ্গণের এ বিষয়ে _ 
কি মতামত ছিল। ভট্টোৎপলের উদ্ধত বচন হইতে জানিতে পারা যায় 
যে, ‘পৌলিশ সিদ্ধান্ত’ মতে পৃথিবী গোলাকার এবং আবর্তনশীল ভচক্রের 
কেন্দ্রে নিশ্চল ভাবে অবস্থিত; আর এ আরর্তনের কারণ প্রবহবাঘুর 
চালনাশক্তি ।  বশিষ্ঠসিদ্ধান্তে'ও উক্ত মতই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
ভট্টোৎপল তদ্রচিত ‘বৃহৎ সংহিতা’র টীকায় উক্ত মত উদ্ধত করিয়াছেন ৷ 
এ বিষয়ে জৈন জ্যৌতিষীদিগের অদ্ভুত মতামত ছিল । এ স্থলে আমরা 
উহাদের আলোচনা! করিব না ৷ 

এখানে উল্লেখ করা৷ বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত যে, গঁতরেয় ত্রাঙ্গণের* এক 
স্থানে দিবারাত্রি ঘটনার কারণসম্বন্ধে একটি কথা৷ আছে। এঁতরেয় 
ব্রাহ্মণের রচনার কাল কোপারনিকসের জন্মের অন্ততঃ দু'হাজার বৎসর 
পূর্বে। তাহার অনুবাদ এই £ “রাত্রি অবসান হইলে প্রাতঃকালে যখন 
লোকে মনে করে সূর্য উদিত হইলেন, বাস্তবিক তখন সর্ব আপনাকেই 


* অতরেয় ব্রাহ্মণ-_৩য় পঞ্চিক1, ৪৪ অধ্যায় 
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বিপর্যস্ত করেন। দিবাবসানে লোকে যখন মনে করে স্থৰ্য অস্তগত 
হইলেন, বাস্তবিক তখন স্থৰ্য বিপর্যস্ত হইলেন ; সুর্যের সন্মুখ ভাগে দিবা 
এবং বিপরীত ভাগে রাত্রি হর। বস্তুতঃ ‘স বা এষ ন কদীচনস্তমেতি 
নোদেতি? ৷ সুর্যের অন্তও নাই, উদয়ও নাই৷ 

ডাঃ হৌগ (D৮. 17875) প্রথমে এই অংশটির প্রতি মনোবোগ 
আকর্ষণ করেন। তিনি এই টিগ্লনী করিয়াছিলেন £ “This passage 
is of considerable interest, containing the denial of 
the existence of sunrise and ৪011-4866, The author 
ascribes a daily course to the sun, but supposes it to 


remain always in its high position on the sky, making 


Sunrise and sun-set by means of its own 


contrarieties.” এ সম্বন্ধে মনিয়র উইলিয়মন্‌ সাহেব ( Monier 
Williams ) তদ্রচিত ‘Indian wisdom’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন-- 
“We may close the subject of the Brahmans by paying 
@ tribute of respect to the acuteness of the Hindu 
mind, which seems to have made some shrewd 
astronomical guesses more than 2000 years before 
the birth of Copernicus.” অৰ্থাৎ মনিয়র উইলিয়মস্‌ সাহেব 
মনে করেন, এ স্থলে পৃথিবীর আবর্তন হেতু দিবারাত্রি হইতেছে, এই 
কথাই বলা হইয়াছে ৷ 

বিষ্ণুপুরাণে ( ২ অংশ, ৮ অধ্যায়ে ) ঠিক ও ভাবের কয়েকটি শ্লোক 
আছে, যথা £ 


বৈ খর দৃশ্ততে ভান্বান্‌ তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ। 
তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ ॥ ১৪। 


= কল 


পৃথিবীর গতি ও আকৃতি ৬৩ 


নৈবাস্তমনমর্কন্ত নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ ৷ 
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ ॥ ১৫। 

অৰ্থাৎ পৃথিবীর যেখান হইতে সূর্য দৃশ্য হন, সেখানের পক্ষে তীহার 
উদয় এবং যেখান হইতে তিনি দৃশ্য হন না, সেথানের পক্ষে তাহার 
অন্তমন মনে হয়। বাস্তবিক, সুর্যের উদয় বা অন্তমন নাই। তিনি 
সর্বদা আছেন, কেবল তাহার দর্শন ও অদর্শনকে উদয় এবং অন্তমন 
বলা হয়। 1 

এইবার আমরা পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বহু 
প্রাচীন কাল হইতে আর্ধগণ পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া স্বীকার করিয়া 
আসিয়াছেন ৷ খগ্েদেই এই বিশ্বাসের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। 
সর্ষের সন্মুখে উষাগণ অবস্থিত থাকেন, সুর্যের উদয়াস্ত নাই, ইত্যাদি 
উক্তি পৃথিবীর গোলত্ব অস্বীকৃত হইলে ব্যর্থ হইয়া পড়ে ৷ 

বর্তমান কালে ভুগোল-গরন্থে বলা হইয়া থাকে, নদীতে যখন জাহাজ 
সম্মুখদিকে অগ্রসর হয়, তখন দূর হইতে সর্বপ্রথম উহার মাস্তল দেখা 
যায়, এই কারণে পৃথিবী গোলাকার ৷ এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পাশ্চাত্য 
জ্যোতিষকে অনেক আলোচনার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছিল। 
সেইরূপ ভারতেও পৃথিবীর আকৃতি লইয়| যে বহু আলোচন! হইয়াছিল, 
তাহার ধারা যেমন কৌতুহলজনক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ | 

পৃথিবীর আকুতি সম্বন্ধে আর্ধভট বলিয়াছেন 

যদ্বৎ কদম্বপুষ্পগ্রন্থিং প্রচিতঃ সমস্ততঃ কুস্ুমৈঃ। 
তদ্বদ্ধি সর্বসত্ৈর্জলজৈঃ স্থলজৈশ্চ ভূগোলঃ ॥ 

অর্থাৎ চতুর্দিকে স্থলজ ও জলজ জন্তু দ্বারা পরিবৃত পৃথিবী কদম্ব 
পুষ্পের স্তায় গোলাকার। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায়' বরাহমিহির 
লিখিয়াছেন ঃ 
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পঞ্চমহাভূতময় ্তারাগণপঞ্জরে মহীগোলঃ ৷ 
খেহয়স্কান্তান্তঃস্থো লোহ ইবাবস্থিতো বৃত্তঃ ॥ 
তরুনগনগরারামসরিৎ সমুদ্ৰাদিভিশ্চিতঃ সর্বঃ। 
বিবুধনিলয়ঃ স্থমেক্লন্তন্মধ্যেইধঃস্থিত| দৈত্যাঃ ৷৷ 
অর্থাৎ যেমন হুই অয়স্কান্তের মধ্যবর্তী গোলাকার লৌহ অবস্থিত 
থাকে, তেমনই এই মৃত্তিকাদি পঞ্চমহাভুতময় ভূগোল তারাগণমধ্যে শূন্যে 
বতুলাকারে অবস্থিত। ইহার সমুদয় পৃষ্ঠভাগ বৃক্ষ, পর্বত, নগর, 
উপবন, নদী-সমুদ্ৰাদি দ্বারা আচ্ছাদিত ৷ ইহার উপরে ও মধ্যভাগে 
দেবগণের স্থান স্বরূপ সুমেরু এবং অধোভাগে দৈত্যগণ অবস্থিত । 
'গোলাধ্যায়ে'র তৃতীয় অধ্যায়ে ভাঙ্করাচার্ধ এই ভাবই অন্ত প্রকারে 
প্রকাশ করিয়াছেন 
নান্তাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্ত পৃষ্ঠে । 
নিঃং বিশ্বং চ শশ্বৎ সদহুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমস্তাৎ ॥ ২। 
অর্থাৎ, এই ভূপিণ্ডের কোনও আধার নাই, নিজের শক্তিতে 
আকাশে দৃঢ়রূপে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার পৃষ্ঠে সমুদয় চরাচর, 
বিশ্বদানব, মানব, দেব, দৈত্য বাস করিতেছে। পক্ষান্তরে, পুরাণে যে 
পৃথিবীর আধারপরম্পরা বণিত হইয়াছে, তাহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে 
ভাস্কর বলিয়াছেন 
মূর্তো ধর্তা চেদ্‌ ধরিত্র্যাস্ততোহন্য 
স্তন্তাপ্যন্যোহ স্তৈব্যমত্ৰানবন্ধ| ৷ ৩ 
অন্ত্যে কল্প্যা চেৎ স্বণক্তিঃ কিমাদ্ৰে 
কিং ন ভূমেঃ সাষ্টযূৰ্তেশ্চ ভূমিঃ ॥ ৪ 
অৰ্থাৎ, যদি এই পৃথিবীর কোনও মৃত্তিবিশিষ্ট বস্তু বা প্রাণীনপ আধার 
থাকিত, তাহা হইলে তাহার একটি আধার, আবার সেই আধারের একটি 


পৃথিবীর গতি ও আক্কতি ৬৫ 


আধার আবশ্যক হইত। সুতরাং এই অন্মানে অনবস্থা দোষ (যাহার শেষ 
নাই ) হইতেছে ৷ যদি বলো আধারের শেষ আছে, তবে সেই শেষের 
আধারটি নিজের শক্তিতে স্থির আছে, বলিতে হইবে। মেই আধারটিই 
যদি স্বশক্তিতে স্থির থাকিতে পারে, তবে পৃথিবী পারিবে ন| কেন? 
না পারিবার কারণ নাই। যেহেতু, পুরাণাদিতে পৃথিবী অষ্টমুতি 
শিবের এক মৃতি নহে কি? 

পুরাণে বণিত আছে যে অনন্ত নামক নাগরাজ পৃথিবীকে ধরিয়া 
আছে। অনন্ত নাম হইতেই পৃথিবীর শূন্যে অবস্থিতি বুঝ।ইতেছে ঃ 
যেহেতু অনন্ত অর্থে শৃন্ত। কিন্তু পৃথিবীর নিজের কি শক্তি থাকিতে 
পারে? সে সম্বন্ধে ভাস্কর বলিতেছেন £ “যেমন সূর্য ও অগ্নির ধর্ম উষ্ণতা, 
চন্দ্রের শীতলতা, জলের দ্রবতা, প্রস্তরের কঠিনতা, বায়ুর চঞ্চলতা, 
তেমনি পৃথিবীর স্বভাব অচলতা ৷ ফলতঃ বস্তুসমূহের শক্তি বিচিত্ৰ ৷” 

পৃথিবী যদি শৃন্তেই অবস্থিত, তবে নীচে পড়িয়া যাইতেছে না কেন? 
ইহার উত্তরে ভাস্কর বলিতেছেন__*পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিবশতঃ শ্স্থিত 
গুরু বস্তু পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। তখন আমরা মনে করি, যেন 
বস্তুটি পড়িতেছে; বাস্তবিক তাহা পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে । 
পৃথিবীর চারিদিকেই সমান আকাশ, উহা কোথায় পড়িবে? পৃথিবীর 
যেখানেই যিনি থাকুন, তিনি তাহাকে তলস্থ এবং আপনাকে 


তাহার উপরে স্থিত মনে করেন। পৃথিবীর ব্যাগের দুই প্রান্তে দুই৷ 


মনুষ্য নদীতীরে দণ্ডায়মান পুরুষ ও ছায়ার ন্যায় অন শির্ক থাকেন।) 


আমরা এখানে যেমন দীড়াইয়৷ আছি, অধ্ঃস্থিত মঙ্জুয্যেরাও তেমনই 
অনাকুলভাবে স্থির আছেন ৷” 

পৃথিবী দর্পণের পৃষ্ঠভাগের মত সমান বলিয়া পুরাণে বণিত আছে। 
ভাস্কর জিজ্ঞাসা করিতেছেন--“যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমান, তবে 


[4 


৬৬ হিন্দু জ্যোতিবিষ্ঠা 


দূরবর্তী. উচ্চ প্রদেশে রবিকে ভ্রমণ করিতে মানুষ দেখে না কেন? 
পুরাণকারগণ বলেন যে, মেরুপর্বত পৃথিবীর উত্তর দিকে অবস্থিত 
এবং স্র্য তাহাকে প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করিতেছে । যদি তাই হয়, তবে 
কিরূপে স্র্যকে দক্ষিণ দিকে যাইতে দেখি ?” 
পৃথিবীর গোলাকারত্‌ সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়--পৃথিবী যদি গোলাকার, 
তবে আমরা সেই প্রকার দেখিতে পাই না কেন? ভাস্কর 
বলিতেছেন £ 
“সমে| যতঃ স্তাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ 
পৃথ্বী চ পুরী নিতরাং তনীয়ান্‌ ৷ 
নরম্চ তৎপুষ্ঠগতন্ত কুৎসা 
সমেব তস্ত প্রতিভাত্যতঃ সা ৷৷” 
অর্থাৎ যেমন পরিধির শতভাগ ( ক্ষুদ্ৰাশ ) সমান বোধ হয়, বক্র 
বোধ হয় না, তেমনই পৃথিবী অত্যন্ত বৃহৎ এবং তাহার তুলনায় মানুষ 
অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া পৃথিবীর যতটুকু এক কালে দৃষ্ট হয়, ততটুকু সমান 
বোধ হয়। 
পৃথিবীর গতি ও আকৃতি সম্বন্ধে যত প্রকার আলোচনা হইয়াছিল, 
তাহাদের একটা ধারা বিবৃত হইল মাত্র। হইতে পারে, ইহাদের মধ্যে 
কতক মন্তব্য ভ্রান্ত, কতক অদ্ভুত ; কিন্তু তাহা হইলেও এই আলোচনার 
ধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয় না কি যে, এবিষয়ে প্রাচীন জ্যো তিবিদ্গণ 
যে অন্ধসন্ধিৎসা ও পর্যবেক্গণশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বান্তবিকই 
শিক্ষাপ্রদ ও প্রশংসনীয় ? 


হিন্দুদিগের খতুবিভাগ ও বর্ষারন্ত 


পাশ্চাত্য জ্যোতিষশান্ত্রান্থসারে বৎসরের চারিটি খাতুবিভাগ ৷ 
২১ মার্চ হইতে ২১ জুন পর্যন্ত তিন মাস কাল বসন্ত, ২১ জুন হইতে 
২৩ সেপ্টেম্বর এই তিন মাস কাল গ্রীষ্ম, ২৩ সেপ্টেম্বর হইতে ২৯ ডিসেম্বর 
এই তিন মাস কাল হেমন্ত, এবং ২১ ডিসেম্বর হইতে ২১ মাৰ্চ 
তিন মাস কাল শীত। কিন্ত ভারতের খতুবিভাগ চারিটি নয়, 
ছয়টি; গ্ৰীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত । 
স্র্যই খতুবিভাগের কৰ্তা, কারণ সুর্যের বাধিক গতির ফলস্বরূপ 
বৎসরের এই খতুবিভাগ । ঝ্রগ বেদে এই কথাই বলা হইয়াছে”_“হর্য 
ও চন্দ্র উহাদের নিজের শক্তিতে ভ্ৰমণ করিতেছে, একটি আর-একটির 
পশ্চাতে, যেন ক্রীড়াপরায়ণ দুইটি শিশু যজ্ঞের চারিধারে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। একটি সমগ্র জগতের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে, অপরটি 
খাতুবিভাগ নিৰ্ণয় করিয়া পুনঃ পুনঃ আবিভূত হইতেছে ৷” 
খতুর সংখ্যা যে ছয়টি, তাহা ঝগ্‌_বেদের বহু স্থলে উল্লিখিত 
হইয়াছে; এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় উহাদের নামেরও উল্লেখ আছে। 
কিন্তু কোন কোন স্থলে বল! হইয়াছে যে খতুর সংখ্যা পাচটি, এই স্থলে 
হেমন্ত ও শিশির (শীত) এই দুই খাতুকে একই খতু ধরিয়া! লওয়া 
হইয়াছে; এঁতরেয় ত্রাহ্মণে এই কথারই উল্লেখ আছে,_“পাচটি খতু বলা 
যাইতে পারে, কারণ হেমন্ত ও শিশির একই খতু বলিলে চলে |” 
মাধবাচার্য প্রণীত কালমাধব পুস্তকের খাতুনিরণয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে 
যে তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্ৰাহ্ম, শতপথ ব্রাহ্মণের কোন কোন 
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স্থলে হেমন্ত ও শিশিরকে একই খতু ধরিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে। 
যাহা হউক, ছয়টি খতুবিভীগই সাধারণ, বিধি ছিল। শতপথ ব্ৰাহ্মণে 
এই কথাই বল৷ হইয়াছে এবং ছয় খতুর মাসগুলির এইরূপ বর্ণনা করা 
হইয়াছে__মধু ও মাধব বসন্ত মাস, এই সময়ে তরু ও বৃক্ষ পুষ্প ও ফলে 
ভূষিত হইয়া উঠে; শুক্র ও গুচি গ্ৰীষ্ম খতুর মাস, এই সময়ে সর্ষের 
কিরণ উজ্জল ও প্রখর হয় (শুক্র-পরিছধার, শুচি= উজ্জল ); 
নভস্‌ ও নভগ্ত বৰ্ষা খাতুর মাস ( নভস্‌-মেঘ ); ঈষ ও উর্জ শরৎ খতুর 
মাস, এই সময়ে খান্ত (ধান্ঠাদি) পরিপকত| লাভ করে ( উৰ্জ= খাদ্য ); 
সহস্‌ ও সহস্তা শীত খতুর মাস, কারণ শীত খতু সকল প্রাণীকে নিজ 
শক্তির বশীভূত করে; তপন্‌ ও তপন্ত হেমন্ত খতুর মাস, এই সময়ে 
দ্রব্যাদি জনিয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের আর এক স্থলে মাসগুলির 
অন্থরূপ নাম দেওয়া! হইয়াছে ;-_ রথগুত্ল ও রথৌজস্‌ বসন্ত খতুর মাস, 
রখন্বন ও রথেচিত্র গ্রীগ্মখতুর মাস, রথপ্রোত ও অসমর্থ বর্ষা খাতুর 
মাস, তাক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি শরৎ খাতুর মাস, সেনজিৎ ও সুষেণ শীত 
খতুর মাস, তপম্‌ ও তপস্ত হেমন্ত খতুর মাস। শতপথ ব্ৰাহ্মণে আবার 
কয়েক স্থলে পাঁচটি খতুর উল্লেখ আছে। এই গণনায় হেমন্ত খতুর 
উল্লেখ নাই। এক স্থলে কেবল তিনটি খতুর কথা বলা হইয়াছে, 
সম্ভবতঃ এই গণনায় প্রত্যেক খতুর চারিটি মাস ধরা হইয়াছে। এই 
স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শতপথ ব্রাহ্মণের এক স্থানে সাতটি 
খতুর কথা বলা হইয়াছে, কিন্ত কোথায়ও ইহার সন্তোষজনক কারণ 
দেওয়া হর নাই। একস্থলে একটা অস্পষ্ট কারণের উল্লেখ আছে বটে, 
কিন্তু পরিশেষে বলা হইয়াছে, *বাস্তবপক্ষে ছয়টি খাতুই ধরা যাইতে 
পারে।” অপর এক স্থলে আর একরূপ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছে, 
প্রথমে বসন্ত প্রমুখ ছয়টি ঝতুর বর্ণনা কর! হইয়াছে এবং তৎপরে বলা 
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হইয়াছে যে ত্রয়োদশ মাস অর্থাৎ মলমাসের রাত্রি ও দিনগুলিকে একটি 
খতু ধরিয়া উহাকে সপ্তম খতু বলা যাইতে পারে । 
যাহা হউক, মধু ও মাধব প্রভৃতি মাসের নাম বহু বৎসর প্রচলিত 
ছিল, পরে উহারা চৈত্র, বৈশাখ প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়। কথন 
এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল? বসন্ত তখন খতুসমূহের মুখ বলিয়া 
গণা হইত, সুতরাং বসন্ত খতু যখন চৈত্র মাসে আরম্ভ হইল, তখন হইতে 
মাসের নাম পরিবতিত হইল। চৈত্র ও বৈশাখ যে বসন্ত খতুর মাস 
ছিল, তাহা পুরাণেও উল্লিখিত আছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে 
জ্যোতিষ সিদ্ধান্তে ফান্তুন ও চৈত্র বসন্ত খতুর মাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 
কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের কোথায়ও বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠকে বসন্ত খতুর 
মাস বলা হয় নাই, অথবা চৈত্রও হেমন্ত খতুর মাস বলিয়া গণ্য হয় 
নাই । সুতরাং দেখা যাইতেছে পূর্বে চৈত্র ও বৈশাখকে বসন্ত খতুর মাস 
ধরা হইত এবং আরও পূর্ববর্তী সময়ে চৈত্র বৈশাখ মাস দুইটি মধু ও মাধব 
নামে পরিচিত ছিল । বর্তমান সময়ের হিন্দু-পঞ্জিকায় ফান্তন ও চৈত্র 
বসন্ত খতুর মাস বলিয়া পরিগণিত । সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে 
যে বসন্ত খতু অয়নচলনের জগ এতটা সরিয়া আসিয়াছে এবং জ্যোতিষিক 
গণনায় বলা যায় যে ইহা প্রায় ৪৩০০ বৎসরে সম্ভব হইতে পারে। 
কাজেই চৈত্র, বৈশাখ নামগুলি শকাব্দ আরম্ভ হইবার প্রায় দুই হাজার 
বসর পূর্বে প্রচলিত ‘হইয়াছিল। সেই সময়ে বসন্ত খতুকেই প্রথম 
খতু বলিয়া গণ্য কর! হইত এবং অগ্রায়ণেষ্টি বা অর্ধবাৎসরিক যজ্ঞ 
প্রভৃতি বসন্ত খতুতেই আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা ছিল। তৈত্তিরীয় 
হিতায় বসন্তকে খতুচক্রের মুখ বলা হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধে কালমাধব 
গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,__"সংবসরোপক্রমরূপত্বেন বসন্তন্ত 
প্রাথম্যং দ্ৰষ্টব্যম্‌’__ অর্থাৎ বংসরের কূপ বর্ণনায় বসন্তখতুই প্রথম। 
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এই প্ৰসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ফান্তনী পূৰ্ণমসী বৎসরের মুখ 
বলিয়া গণ্য হইত। তৈত্তিরীয় ব্ৰাহ্মণে বৎসরকে একটি বিহঙ্গের সহিত 
তুলনা করা হইয়াছে, বসন্ত উহার মন্তক, গ্রীন্ম দক্ষিণ পক্ষ, বর্যা উহার 
পুচ্ছ, শরৎ বাম পক্ষ এবং হেমন্ত উহার মধ্যম ভাগ। এই স্থলে শীত 
খতুর উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ শীত খাতুকে হেমন্তের অন্তভূক্ত 
করা হইয়াছে । ? 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে তৈত্তিরীয় সংহিতায় চিত্রা ও ফাস্তুনী 
পূৰ্ণমসী হইতে বর্ধারন্ত ধরা হইয়াছে। সায়ণাচার্য মনে করিয়াছিলেন 
যে খুবিভাগের প্রথম খতু অর্থাৎ বসন্তে চিত্রা ও ফান্তনী পূর্ণমসী পড়ে 
ব্লিয়াই সেই সময় হইতে বৰ্ষারস্ত গণ্য হইয়াছে, তৈত্তিরীয় সংহিতার 
টাকায় সায়ণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিলক এই ব্যাথ্যাকে 
আদৌ সন্তোষজনক মনে করেন নাই, তিনি তদ্রচিত 01০8 গ্রন্থের 
এক স্থানে বলিয়াছেন,__“সমস্ত জ্যোতিষগ্ৰন্থের নির্দেশ অনুসারে শিশির 
আরম্ভ হইত মকর-সংক্রান্তি হইতে এবং সেই সময়ে উত্তরারণ.বপিতে যাহা 
বুঝাইত, তাহাতেই শিশির, বসন্ত, গ্ৰীষ্ম এই তিন খতু আসিত। তৈত্তিরীয় 
সংহিতার সময়ে মকর-সংক্রান্তি মাঘ মাসে পড়িত, সুতরাং মাঘ ও 
ফান্তন মাস ছিল শিশির খাতু এবং চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত খতুর মাস। 
কিন্তু সায়ণের সিদ্ধান্ত ঠিক হইলে, ফান্তন বসন্ত খতুর মাস হুইয়| পড়ে, 
অথচ বাস্তবিক তাহা ছিল না।” সায়ণ এই অসামগ্রস্ত বুৰিয়াই 
বৌধারন সুত্রের টীকার এক স্থলে ইহার অন্ত ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর 
হইয়াছেন, তাহাতে তিনি চান্দ্ৰ ও সৌর ছুই প্রকারের বসন্ত খতু 
ধরিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে ফান্তন ও চৈত্র চান্দ্র বসন্ত থতুর মাস 
আর চৈত্র ও বৈশাখ সৌর বসন্ত খতুর মাস; এই প্রসঙ্গে তিনি 
থগ্‌ বেদ হইতে একটি পদ উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন যে খতুবিভাগ চন্দ্রের 
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দ্বারাই সংগঠিত হইত। খাতুসমূহের দ্বৈতরূপ সন্ধে সাপ্নণের মতবাদ 
তিলক তীহার 0:00; গ্রন্থে এইরূপ ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন__ 
“অব্য চান্দ্র মাদের প্রচলন হিল, কিন্তু চান্দ্ৰ বংসর ও সৌর বংসরের 
আরন্ত এক সময়েই করিবার জন্য যখনই প্ৰয়োজন হইত তখনই মলমান 
বা অবিমানের প্রবর্তন হইত, সুতরাং এই ব্যবস্থান্থনারে চান্দ্র খতুর 
কোনও স্থানই হইতে পারে না; যখনই খতুবিভাগের সহিত চান্দ্র 
মাসের অসামগ্রপ্ত দেখা যাইত, তখনই অধিমাসের প্রবতনে সেই 

অসামঞ্জস্য বিদুরিত হইত।” তিলকের এই যুক্তি ব্যতীত সায়ণের 
মতবাদের বিরুদ্ধে আরও যুক্তি রহিয়াছে। চান্দ্র বদর সৌর বৎসর হইতে 
১১ দিন কম, কাজেই সৌর বসন্ত যদি এক বতসর চান্ত চৈত্র মাসের 
প্রথম দিনে পড়ে, তাহা হইলে পর বংসর ইহা চান্দ্র চৈত্র মানের ৯২ই 
তারিখে পড়িবে, আবার পর-ব্সর ইহা আরও ১১ দিন সরিয়া যাইবে, 
এই সব সময়ে অধিমাস যোগ দির! বসন্তের আরম্তকে আবার ১লা 
চৈত্রে ফিরাইয়া আনিতে হইবে । সুতরাং খতুসমূহের দ্বেতরূপ বসন্তের 
আরন্তকে চান্দ্র বৈশাখে শিয়া ফেলিবে এবং ও খতুকে আগাইয়া 
আগাইয়া উহাকে পুনরায় ফান্তনে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না । 
অবশ্য চতুৰ্দশ শতাব্দীতে যখন সায়ণ জীবিত ছিলেন, বসন্ত খতু এখনকার 
তায় ফান্ধনেই আরম্ত হইত, কিন্তু ইহা অগ্ননগতির জন্যই সম্ভব 1 হহয়া্ছিল, 
কারণ সেই সময়ে মকর-সংক্রান্তি এক মাপের উপর পিছাইরা 
আসিক্সাহিল। জ্যোতিবিকগণনায় পারদশী না থাকাৰ 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কাজেই থতুদমূহের দ্বৈহ্ 
করিয়! তিনি ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হইয়া যে অসাম ২০ 
করিয়াছিলেন, তাহারই পক্ষে যুক্তি দিবার জন্ত তিনি কয়েকটি অসম্ভব 
মতবাদের প্রচার করিলেন । অথচ ভারতীয় সাহিত্যের বহুদ্থলে ফান্তন 
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মাসের পূর্ণমসী রাত্রিকে বংসরের ওথম রাত্রি ধরা হইয়াছে। ইহাতেও 
মনে হয় সায়ণের মতবাদ ভ্রান্ত। 

বৈদিক যুগে বর্ষারস্ত হইত বিষুব-সংক্রান্তি হইতে, সেই সময়ে সুর্য 
বিষুবরেখার দক্ষিণ হইতে উপরে উঠিত এবং ইহাই ছিল কৃর্ের 
উত্তরায়ণের আরম্ত। এক কথায় উত্তরায়ণ, বসন্ত খতু, বর্ষ ও যজ্ঞ 
সবগুলিরই একত্র আরম্ভ হইত। পরবর্তী কালে বর্ষারস্তের সময় 
বিষুব-সংক্রান্তি হইতে মকর-সংক্রান্তিতে পরিবর্তন কর! হইয়াছিল। 
কিন্তু কোন্‌ সময়ে এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলা 
কঠিন ৷ তবে ইহা নিশ্চিত যে বিবুব-সংক্রান্তি যখন কৃত্তিকানক্ষত্রে 
ধরা হইত, তাহার বহু পূৰ্বেই এই পরিবর্তন প্রচলিত হইয়াছিল) 
এবং যখন এই পরিবর্তন সাধিত হইল, তখন উত্তরায়ণ ক্রমশঃ নূতন 
বর্ষের প্রথম ভাগ সুচিত করিতে লাগিল, অথাৎ মকরক্রান্তি হইতে 
ককটক্রান্তি পর্যন্ত কাল ইহার দ্বারা নির্দিষ্ট হইতে লাগিল। সেই সময়ে 
বিদাঙ্ন-জ্যোতিষ মকরক্রান্তি হইতে বর্ধারস্ত স্থির করিল। 
শ্ৰৌতহ্ুত্ৰেরও স্থানে স্থানে নির্দেশ আছে যে গবাময়ন প্রভৃতি 
বাৎসরিক যজ্ঞ সেই সময়েই আরম্ভ করিতে হইবে। 

বর্ষারম্তের এই পরিবর্তন বুঝিতে হইলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে ততকালে সৌর বৎসর ছিল নক্ষত্র বৎসর, অয়নসংক্রান্ত বৎসর 
নহে। অথচ পঞ্জিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খতুগুলির যথার্থ সময় 
নির্ধারণ করা। একটি স্থির নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সুর্যের সেই 
নক্ষত্রে ফিরিয়া আসার কাল্পনিক সময়কে নক্ষত্র বৎসর ধরা হয় এবং 
সুর্যের এক বার বিষুহক্তান্তিতে অবস্থানের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া 
পুনরায় বিষুবক্রান্তিতে প্রত্যাগমনের কালকে অয়নান্ত বৎসর বলা 
যায়। সুতরাং তৎকালে বৎসর নাক্ষত্র বৎসর ছিল বলিয়াই প্রায় 


চা ১" ৩.১ পা 
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দুই হাজার বৎসর পর পর বর্ষারভ্তের পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন 
হইত, ইহাতে খতুচক্রের সহিত বর্ষারন্তের সামগ্তস্ত রাখা সম্ভব হইত। 
একটি নাক্গত্র বৎসর ও একটি অয়নান্ত বৎসরের মধ্যে ব্যবধান প্রায় 
২০ মিনিট; সুতরাং নাঙ্গত্র বৎসরকে যদি সময়ের পরিমাপক-সন ধরা 
যার, তাহা হইলে প্রায় হুই হাজীর বৎসরে খতুগুলি প্রায় এক 
চান্দ্ৰ মাস পিছাইয়া যাইবে। 

সুতরাং অয়নচলনের জন্য বর্ধারস্তের বহু বার পরিবর্তন হইয়াছিল, 
ভারতীয় সাহিত্য ও জ্যোতিষশান্ত্রে মধ্যবর্তী অবস্থার যথেষ্ট নিদর্শন 
রহিয়াছে। পরিবর্তনের প্রশ্ন প্রথম উঠিল বখন দেখা গেল যে 
বিষুবক্ৰান্তি কৃত্তিকা নক্ষত্ৰে সরিয়া গিয়াছে এবং খতুগুলিও প্রায় এক 
মাস পিছাইয়া গিয়াছে। এই সময়ে প্রাচীন জ্যোতিষিগণ বর্ষীরস্ত 
ফান্তনী পূর্ণমসী হইতে স্থির করিলেন এবং নক্গত্রতালিকাও অগ্রহায়ণ 
হইতে না আরম্ভ করিয়া কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিলেন । কোন 
আড়ম্বর ন! করিয়াই এই পরিবর্তন সাধিত হইয়া গেল, কারণ তৎকালে 
পঞ্জিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যজ্ঞসমূহের কাল নির্ধারণ করা এবং যখন 
বাস্তবিকই দেখ! গেল যে দিন ও রাত্রি সমান হইলে সুর্য মাগণীর্ষে 
না আসিয়া রুত্তিকানক্ষত্রে আসিয়াছে, তখনই বর্ষারস্ত কৃত্তিকানক্ষত্র 
হইতে ধরা হইল; আর এই সময়েই পরিবর্তন প্রবর্তন করা সুবিধা- 
জনক বোধ হইল, যেহেতু খতুচক্রও তখন প্রায় এক মাস পিছাইয়া 
গিয়াছে। অবশ্য ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না যে এই 
পরিবর্তনের যথার্থ কারণ নিণীত হইয়াছিল কিনা, অথবা সম্যক্‌ 
অবগত হইবার চেষ্টা হইয়াছিল কিনা ৷ ইহার পর দ্বিতীয় বার পরিবর্তন 
সাধিত হইল বেদাঙ্গ-জ্যোতিবের সময়ে, তখন খতুগুলি এক পক্ষকাল 
সরিয়া গিয়াছে । এই সময়ে মাসের আরম্ভ পুণিমায় না ধরিয়া 
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অমাবন্তার ধর! হইল। মাসের আরম্ভ সম্পর্কে এই সংশোধন 
প্রবতিত হইলে খতুচক্র এক পক্ষকাল শিছাইরা যাওসায় ধনিষ্ঠার 
অমাবন্তা হইতে বর্ধারন্ত স্থির করা হইল। বেদাগজ্যোতিৰ এইক্নসভাবে 
বর্ষারস্ত-ও খাতুচক্রের আরন্তের মধ্যে সামঞ্জগ্ত আনিয়া দিল। পুনরায় 
খ্রীষ্টাব্দ যষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির তৃতীয় সংশোধন প্রচলিত করিলেন এবং 
নক্ষত্রতালিকা অশ্বিনী হইতে আরম্ভ করা হইল । মধাবতী সময়ে 
পঞ্জিকা সংগ্কারের আর একটি চেষ্ট| হইরাছিল, মহাভারতে ইহার উল্লেখ 
আছে। দেখা গেল যে খতুচক্র আবার এক পক্ষ কাল পিছাইয়| গিয়াছে, 
তখনই এই চেষ্টা করা হইরাছিল, কিন্তু সকল হয় নাই, কারণ সাধারণ 
লোকে এই সংশোধন স্বীকার করে নাই। সুতরাং বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ 
কতৃক প্রবতিত পঞ্জিকা সংশোধনই বরাহমিহিরের সময় পর্যন্ত প্রচলিত 
ছিল, এবং পরে বরাহমিহির নক্ষত্রতালিকাকে অধিনী নক্ষত্র হইতে 
আরম্ভ করিলে এই পরিবর্তনই সকলে গ্রহণ করিল এবং এখনও পর্যন্ত 
এই সংশোধিত পঞ্জিকাই চলিয়া আসিতেছে । 

সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে তিনটি খতুর প্রচলন ছিল, গ্রীন্ম, বর্ষা ও 
হেমন্ত। শতপথ ক্রা্গণের এক স্থানেও তিনটি খতুর উল্লেখ আছে। 
ইহার পরে জ্যোতিষ-নংহিতার যুগে দেখা যায় বে বৃহংসংহিতার 
আদিত্যাচারাধ্যায়ে শিশির অর্থাৎ শীত খতুকে বংসরের প্রথম খতু 
বলিয়া উল্লেখ করা হইন্লাছে। ইহাতেই বুঝ! যায় যেসে সময়ে বর্ষ 
ম্কর-সংক্রান্তিতে আরম্ভ হইত। এই পরিবর্তন বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের 
সময় প্রবতিত হইয়াছিল, এবং বর্ষারন্ত মকরক্রান্তি হইতে ধরা হইল; 
এই ব্যবস্থাই বরাহমিহিরের সমর পযন্ত প্রচলিত ছিল। বরাহমিহির 
দেখিলেন যে তংকালে বিধুবন্ রেবতী নক্ষত্রের শেষভাগে 
পড়িতেছে এবং কৰ্কটক্ৰান্তি পুনবন্থ নক্ষত্রে পড়িতেছে। 
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স্মৃতরাং বরাহমিহির বর্ধারভ্তের এই পরিবর্তন সাধন করিলেন এবং 
নক্ষত্রতাণিকা অশ্বিনীনক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিলেন ।: তখন: বিষুবন্‌ 
হইতে বৎসরের আরম্ভ হইল এবং সেই সমন হইতেই ফাস্তন ও চৈত্র 
বসন্ত খতুর মাস বলিয়া গণ্য হইল। বরাহমিহির কৰ্তৃক এই 
ংশোধিত বর্ধারভ্ত তখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে এবং আজ পৰ্যন্ত 
চলিয়া আসিতেছে । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন । 
বসর কখন হইতে এবং কেন “বর্ষ' নামে অভিহিত হইল? প্রথমেই 
মনে হইবে যে বর্ষা খতুর সহিত বৎসরের নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ ছিল; 
আর ইহাও অনুমিত হয় যে কোন-না-কোন সময়ে বর্ষা খতুতে বদরের 
আরম্ভ হইত এবং এই কারণেই বংসরের “বর্ষ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 
অর্থাৎ কোন-না-কোন সময়ে দক্ষিণারন গতির আরম্তের সঙ্গে রৎসরেরও 
আরম্ভ হইত, এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক |. কিন্তু বেদ ও পরবর্তী 
ব্ৰাহ্মণ ও সংহিতায় কিংবা বেদাঙ্গজ্যোতিষের কোন স্থানে এই ব্যাপারের 
উল্লেখ নাই। অথচ কৌটল্য তদ্রচিত অর্থশান্ত্ের এক স্থানে ( কালমান 
অধ্যায়ে) বলিতেছেন বে তাহার সময়ে আষাঢ়ের শেখে কর্কট-ক্রান্তিতে 
বৎসরের আরম্ভ হইত। তবে জৈনদিগের জ্যোতি গ্রন্থ স্থৰ্বপ্রজ্ঞপ্তিতে 
ইহার একটি বিশদ কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে 
খ্তুচক্রের আরম্ভ হয় আবাঢ় মাস হইতে। ুর্ধপরজ্ঞপ্তি খতুগুলির 
এইরূপ বৰ্ণনা দিয়াছে, (>) বৰ৷, (২) শরৎ, (৩) হেমন্ত, (৪) 
বসন্ত ও ( ৫ গ্রীষ্ম । এখানে দেখা যায় যে হেমন্ত ও শিশিরকে এক 
ধতু ধরিয়া খতুগুলির সংখ্যা পাঁচটি বলা হইয়াছে । আবার বৎসরের 


আরম্ভ ধরা হইয়াছে বৰ্ষা খতু হইতে ৷ 
এখন দেখা যাউক জ্যোতিষসিদ্ধান্তে খতুগুলির বিষয় কি বলা 
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হইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে বরাহমিহির ফান্তন মাসে 
বিষুবন্‌ হইতে বর্ধারস্ত ধরিয়াছিলেন। কিন্তু স্থৰ্যসিদ্ধান্তে বৎসরের আরম্ত 
মকরক্রান্তি-হইতে ধরা হইয়াছে! কূর্যসিদ্ান্ত বলিতেছে__মকরক্রান্তি 
হইতে আরম্ভ করিয়া খতুগুলির ক্রমিক বিবরণ এই প্রকার, যথা, (১) 
শিশির, (২) বসন্ত, (৩) গ্ৰীষ্ম, (৪) বর্ষা, (৫) শরৎ ও (৬) 
হেমন্ত । ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে স্ৰ্যসিদ্ধান্ত বরাহমিহিরের 
পূৰ্বে যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল তাহাই গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ 
বেদাঙ্গজ্যোতিষ-প্রবতিত ব্যবস্থাই স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে 
বলা যাইতে পারে যে বর্তমান সুর্যসিদ্ান্তের এই অংশ প্রাচীন 
সৌরসিদ্ধাস্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে। ভাস্কর তদ্রচিত সিদ্ধান্তশিরোমণি 
গস্থে বসন্ত খতু হইতেই খতুচক্রের আরম্ভ করিয়া খতুগুলির পর-পর 
একটি কবিতবপূর্ণ বৰ্ণনা দিয়াছেন ৷ 

হিন্দুদিগের বর্ষারস্ত ও খাতুচক্রের একটা ক্রমিক বিবৃতি দেওয়া 
হইল এবং ইহাতে দেখান হইল যে বর্ষারস্ত ও খতুচক্রের আরস্তের 
সামগ্রস্ত করিয়া পঞ্জিকা সংস্কার করিবার জন্য হিন্দুদিগের কিরূপ প্রয়াস 
করিতে হইয়াছিল। এই প্রয়াসে তাহারা অয়নগতি প্রভৃতি জ্যোতিষের 
জটিল বিষয়গুলিও লক্ষ্য করিতে ভুলেন নাই এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ 
বিষয়ে তাহাদিগের গভীর পাণ্ডিত্যের নিদৰ্শন দিয়া পাঠকবর্গকে মুগ্ধ 
করিয়াছেন । 


কাল-বিভাগের ধার! 


বিজ্ঞানে ও দৰ্শনে কালের ধারণার প্রতিষ্ঠা হইবার বহু পূৰ্বে 
ব্যবহারিক জগতে ধৰ্মাহুষ্ঠান ও দৈনন্দিন কাৰ্য পরিচালনার জন্য কালের 
পরিমাপ একান্ত প্রয়োজনীয় হইল । প্রাচীন সকল জাতির মঠ-বিহারাদি 
ধর্মপ্রতিষ্ঠানে পূজাপার্বণের সময় নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
এই ব্যবস্থা কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রাচীন সকল 
জাতির মধ্যেই এই ব্যবস্থা বর্তমান ছিল । যেহেতু অধিকাংশ ধৰ্মানুষ্ঠানের 
মুলেই ছিল কুর্যোপাসনা অথবা সর্ষের বিশেষ অবস্থানথযায়ী পূজার 
ব্যবস্থা, সেই কারণে সর্ষের গতি-সংক্রান্ত কালের, নির্দেশবিধি হিন্দু, 
গ্রীক, মিসরীয়, চীন, ব্যাবিলন, হিব্ৰু, পারশ্তাদেশীয় ও প্রাচীন রোমক 
প্রভৃতি সকলেরই ধৰ্মানুষ্ঠানের একটা বিশেষ অঙ্গ হইয়াছিল । সকল 
জাতির মধ্যেই কালের মূলবিভাগগুলি অর্থাৎ দিন, মাস ও বৎসর একই 
ছিল, প্রধানতঃ পার্থক্য দাড়াইল কত দিনে মাস হইবে অথবা কত দিনে 
বৎসর হইবে এই লইয়া। আরও মতভেদ ছিল দিনের উপবিভাগ 
সম্বন্ধে, দিনের আরম্ভ হইবে কখন, মধ্যরাত্র, স্থর্যোদয়, না মধাদিন 
(অর্থাৎ স্থৰ্যের মাধ্যাহ্নিকে আরোহণ ) হইতে, বৎসরে কয়টি মাস হইবে 
এবং এক মাসে কয় দিন, এই সমস্ত সম্বন্ধে । কথন বর্ষ আরম্ভ হইবে 
এবং মাস ও খতুর কিরূপ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হইবে এই লইয়া সকল 
প্রাচীন জাতিরই একটা সমন্তা দাড়াইয়াছিল । 

চন্দ্ৰ ও স্থৰ্ষের আবতন স্বভাবতই কাল-পরিমাপের একটা মানদ- 
রূপে নিধ্ণরিত হইল। প্রাচীন যুগের লোকেরা! চন্দ্র ও সুর্যের দৈনন্দিন 
'আবিভাব ও তিরোভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, স্থতরাং চন্দ্র ও সূর্যের 


৭৮ হিন্দু জ্যোতিবিষ্ঠা 


গতিকেই তাহারা সময়ের পরিমাপ করিবার উপযুক্ত নির্ধারক 
বলিয়া ধরিয়া লইল। প্রাচীন জাতিগুলির প্রাথমিক ধর্মানুষ্ঠানের 
পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় বিশিষ্ঠ কাল ও খতুবিভাগ সম্বন্ধে তাহাদের 
বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং বিশেষ বিশেষ পূজা পার্বণ ঠিক ঠিক সময়ে সম্পন্ন 
করিবার জন্য একটা পঞ্জিকা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা প্রথম হইতেই 
তাহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। অবশ্য, প্রাচীন'যুগে এইরূপ পঞ্জিকা 
প্রথমে অসম্পূর্ণ ধরনের হইবারই কথা, কিন্তু পরে ইহার নানাবিধ 
সংস্কার ও সংশোধন হইয়াছিল। সকল সময়েই ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষে 
উহার উপযোগিতার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছিল। 

প্রাচীন হিন্দুরা প্রধানতঃ যাঁগযজ্ঞ সম্পাদনের জন্যই পঞ্জিকা প্রস্তুত 
করিতেন, এবং বিভিন্ন যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের উপরই এই পঞ্জিকার 
প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিত। যখন এই যজ্ঞগুলি ধারাবাহিকভাবে 
শেষ হইত, তখনই দেখা যাইত বংসরও শেষ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং 
বৈদিক যুগে বৎসর ও যজ্ঞ একার্থবোধক শবে পরিণত হইয়াছিল। 
প্রায় ৩০০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বে রচিত খগ বেদের যজ্ঞ সম্বন্ধীয় খক্‌ হইতে অনুমান 
করা যায় যে যজ্ঞানুষ্ঠানের একটা ক্ৰমবিকাশ হইয়াছিল। কোনও 
যজ্ঞান্নষ্ঠানের পদ্ধতি নিভূলভাবে বিধিবদ্ধ হইতেই পারে না, যদি মাস, 
ধাতু ও বসরের সম্পূৰ্ণ জ্ঞান ন! থাকে, সুতরাং ইহা বলা অন্যায় হইবে 
না যে, বৈদিক যুগে বজ্ঞান্ুষ্ঠানকে নিয়মিত করিবার জয় কোনও 
একপ্রকার পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল। এই পঞ্জিকা কি প্রকারের ছিল 
বা কতটা উন্নত ছিল, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন, তবে বৈদিক যজ্ঞ 
সাহিত্যের আলোচনায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় বে সেই প্রাচীন কালে 
চন্ত্ের বিভিন্ন কলা, খ্াতুর পরিবর্তন ও কৃর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন 
সময়ের পরিমাপ করিবার প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য হইত। হিন্দুদিগের 


কাল-বিভাগের ধারা ৭৯ 


পঞ্জিকা নিয়মিত করিতে মাঝে মাঝে যে বাধা উপস্থিত হইত, তাহাতেই 
উহার গণনা-পদ্ধতির পরিবর্তন হইত। কোন এক সময়ে চন্দ্রের 
গতিকে ভিত্তি করিয়া গণনার কার্য চলিত এবং চন্দ্রকলার হাসবৃদ্ধি লক্ষ্য 
করিয়া চান্দ্রমাস গঠিত হইত। প্রাচীন হিন্দুরা দেখিলেন যে এক 
রাত্রিতে চন্দ্ৰ একেবারে অদৃশ্য হয় এবং আর এক রাত্রিতে সম্পূর্ণ ও 
গোলাকার হইয়া থাকে; তাহারা চন্দ্রের এই দুই অবস্থাকে অমাবস্তা 
ও পূর্ণিমা আখ্যা দিলেন। তাহারা আরও দেখিলেন যে এক অমাবস্তা 
হইতে আর এক অমাবন্তা পর্যন্ত অথবা এক পূর্ণিমা হইতে 
আর এক পূর্ণিমা পর্যন্ত ত্রিশ বার হুর্যোদয় হইয়া থাকে। ইহার 
পরে কালক্রমে মাস-গণনার পরিবর্তন হইল; সুর্যের গতিকে 
ভিত্তি করিয়া সৌরমাস গঠিত হইল। রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশির এক 
রাশিতে অবস্থান করিতে স্র্যের যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহাকে এক 
সৌরমাস বলা হইল। তারপর আবার কতকটা পরিবর্তন ঘটিল, চন্দ্রের 
গতির ভিত্তিতে ও হুর্ষের গতির ভিত্তিতে গণনায় ছুই ভিন্ন পদ্ধতিকে 
সামঞ্জস্তে আনিবার চেষ্টা হইল, ইহাতে হুই প্রকার মাসের অর্থাৎ 
চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মূল প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রহিল। সৌরমাস সৌর 
দিনে এবং চান্দ্রমাস তিথি বা চান্দ্ৰদিনে গণ্য হইল। এই চান্দ্র দিন সুর্য 
ও চন্দ্রের দুইটি যুতির (conjunction) মধ্যকালীন সময়ের ত্রিশ 
ভাগের এক ভাগ বলিয়া ধর! হইল। ইহার ফলে চান্দ্ৰ-সৌর (1801 
৪0180: ) বৎসরের গঠন হইল ; দিন হয় সৌর, না হয় চান্দ্ৰ, দুই প্রকারই 
রহিল। হিন্দুরা পর্যবেক্ষণের দ্বারা আরও লক্ষ্য করিলেন যে কোন 
এক দিন স্থৰ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে নক্ষত্র উদিত বা অস্তমিত দেখা যায়, 
কিছু দিন পরে তাহার পরিবর্তন হয় । ইহাতে তাহারা সিদ্ধান্ত করিলেন 
যে ুর্যের ও চন্দ্রের ন্যায় ব্যোমপথে নন্গত্রদিগের মধ্যে একটা গতি 


ঢ় হিন্দু জ্যোতিৰ্বিদ্যা 


আছে এবং গতিপথে একবার পরিক্রমণ করিতে বারো মাস অতিবাহিত 
হয় অর্থাৎ বে নক্ষত্র এক দিন হুর্যোদয়ের সঙ্গে উঠিতে দেখা যার, তাহাকে 
আবার স্থধোদয়ের সঙ্গে উঠিতে বারো মাস পরে দেখা যাইবে । এই 
গণনীকুসারে এক বৎসর অর্থাৎ সর্ষের এক বার পরিক্রমণের সময় 
তাহারা বারো মাস ধরিলেন। দিনের আরম্ভ লইয়| হিন্দুরা বহু পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন। বেদ ও পুরাণের সময়ে তাহার! স্থর্যোদয় হইতেই 
দিনের আরম্ত ধরিতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে এ সম্বন্ধে নানা মতের 
আবির্ভাব হইরাছিল। আর্যভট দিনের আরম্ভ ধরিগ্নাছিলেন লঙ্কা 
সর্যোদয় হইতে, বরাহমিহির ধরিয়াছিলেন মধ্যরাত্র হইতে । এই রকমে 
চার প্রকারের দিনের আরন্তের উল্লেখ পাওয়া যার, সূর্যোদয়, মধ্যরাত্র, 
মধ্যদিন বা স্থৰ্যান্ত হইতে, কিন্তু হুৰ্যোদয় হইতে দিনের আরন্তই হিন্দুদিগের 
মধ্যে অধিক প্রচলিত। সময়ের পরিমাপ করিবার জন্য অতি প্রাচীনকালে 
্ষঘড়ির আবিষ্কার হইয়াছিল, ইহাতে বারোটি অঙ্গুলি নির্দেশিত ছিল 
উহাতে সর্ষের ছায়া মাপিয়া সময়ের নির্ধারণ হইত। সম্ভবতঃ সুর্যের 
গতির সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃক্ষের ছায়ার হ্বাসবুদ্ধি হইতে সুর্ধঘড়ির কল্পনা 
জাগিয়া থাকিবে । কিন্ত হুর্যবঘড়ি দিনের বেলায় বা সুর্য দেখা গেলে 
সময়ের পরিমাপ করিতে সমর্থ হইলেও সূর্যাস্তের পরে বা সুর্য না দেখা 
গেলে কুর্ষঘড়ির উপযোগিতা ছিল ন| ৷ এই জন্যই সময়ের পরিমাপ 
করিতে জলঘড়ির আবিদ্ধার হইল; একটি জলপাত্রে একটি ধাতুনিমিত 
বাটি ভাসাইয় দেওয়া হইত এবং উহাতে যে জল রাখা হইত তাহা তলার 
একটি ফুটা দিয়া এক নাড়িকা বা ২৪ মিনিটে বাহির হইয়া যাইত। ইহার 
ব্যবহারে হিন্দুরা এমনই পারদশী হইয়াছিলেন যে এই জলঘড়ি দেখিয়াই 
তাহারা বলিতে পারিতেন সূর্যোদয় হইতে কত সময় অতিবাহিত 
‘হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আর একটি যন্ত্র তীহারা বাহির করিয়াছিলেন, 
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- উহাকে যষ্টি আখ্যা, দেওয়া হইয়াছিল, উহাতে সুর্যের মাধ্যাহ্ছিকে অবস্থান 
অর্থাৎ মধ্যদিন হইতে সময়ের পরিমাণ পাওয়া যাইত । 

কেলভীয়ানরা বৎসরের পরিমাপ খুব পুঙ্থান্থপুঙ্খভাবে স্থির 
করিয়াছিলেন। তাহারা জানিতেন যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১১ মিনিটে 
এক সৌর বর্ষ, কিন্ত ব্যবহারিক জীবনে তাহারা চান্দ্রমাস ও সৌরবত্সর 
দুইই ব্যবহার করিতেন ৷ তাহারা দিন ও রাত্রি উভয়কেই বারো ভাগে 
ভাগ করিলেন এবং স্থৰ্যযড় ও জলঘড়ির সাহায্যে সময়ের পরিমাপ 
করিতেন। তাহার! দিনের বেলায় স্থৰ্যথড়ি এবং রাত্রিকালে জলঘড়ি 
ব্যবহার করিতেন ৷ জ্যোতিষিক গণনার প্রয়োজনে তাহারা এক দিনকে 
বারো সমান ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে এক ঘণ্টা ধরিলেন। 
তাহারাই বোধ হয় সৰ্বপ্ৰথমে এক মাসকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া সময়ের 
বিভাগের আর এক পর্যায়ে নামিলেন । প্রাচীন যুগে চান্্রমাস ব্যবহারের 
সময়ে অর্ধ মাস নিশ্চয়ই জানা ছিল, কারণ এক অমাবস্তা হইতে পরবতী 
পূণিমার ব্যবধান ছিল অর্ধ মাস, এবং উহারই অর্ধেক লইয়া সপ্তাহের 
বিভাগের সুচনা হইয়াছিল । 

খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ২০০০ বৎসরের আগেও চীনদেশীয়েরা পঞ্জিকা গঠনের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন প্রথমে তাহাদের পদ্ধতি প্রত্যেক সমাটের সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবতিত হইত ৷ সমাট্‌ যান (Yan, ০. 2857 B. 02358 13. 0.)- 
. এর সময়ে সমস্ত দেশে একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পঞ্জিকা প্রচলনের 
চেষ্টা হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ইহারও পূর্বে সমাট্‌ হুয়াঙগটির ( Hung-ti, 
ও. 9100 7. 0.) সময় হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকিবে । প্রমাণ আছে 
যে সমাট্‌ ওয়াং ওয়াংগ (Wan Wang, 1122 B. C. )-এর এক 
নির্দেশে দিনের আর্ত মধ্যরাত্র হইতে ধরা হইল, অথচ ইহার পূর্বে সাংগ- 
বংশের ( ১৭৬৬-১১২২ খ্ৰীঃ পূঃ) সময়ে মধ্যদিন হইতে দিনের আরম্ভ 
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ধরা হইত বর্তমান চীনা-পঞ্জিকায় এক সৌর দিনকে বারো ঘণ্টায় ভাগ 
করা৷ হইয়াছে এবং প্রথম ঘণ্টার অর্ধ ভাগ হইতে মধ্যরাত্রির আরম্ভ 
ধরা হয়। চীনা ভাষায় চীনা ঘণ্টাকে শি (9121) বলা হইয়া থাকে, 
এক শি ইংরেজী ১২০ মিনিটের সমান। এক শি আট ভাগে বিভক্ত, 
উহাকে থে (001) বলা হয়, এক খে ইংরেজী এক ঘণ্টার এক-চতুর্থ অংশ 
অর্থাৎ ১৫ মিনিটের সমান ৷ এক খে আবার ১৫ ভাগে বিভক্ত, 
প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় ফেন্‌ (60), তাহা হইলে এক ফেন্‌ ইংরেজী 
এক মিনিটের সমান; এক ফেন্কে আবার ৬০ ভাগে বিভক্ত করা হয় 
এবং প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় মিয়াও (0119০), এক মিয়াও এক 
সেকেণ্ডের সমান ৷ বর্তমান সময়ে চীন দেশে আমেরিকার ঘটিকাবন্ত্ৰের 
বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইতেছে । চীনদেশেও সাত দিনের একটা 
কালবিভাগ ধরা হইয়াছিল এবং মাস চান্দ্র তিথিতে বিভক্ত হইয়া 
অমাবন্তা হইতে পরিগণিত হইত.। 

খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে মিসরবাসীরা, একটা স্থির বর্ষের 
উপযোগিতা বুৰিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের জনসাধারণের ধৰ্মানুষ্ঠানের 
সঙ্গে একটা পরিবর্তনশীল বংসর এমন ভাবে জড়িত ছিল, যে, তাহারা 
ইহাও একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারেন নাই। খতু বিভাগের সময়ে 
স্থির বর্ষই ধর! হইত এবং নদীর অবস্থানুসারে এক বর্ষে তিনটি খতু ধরা 
হইত; যেমন বারি খতু, উদ্যান খতু ও ফল খতু; প্রথমটি ২১ জুন 
হইতে ২০ অক্টোবর, দ্বিতীয়টি ২১ অক্টোবর হইতে ২০ ফেব্রুআরি 
এবং তৃতীয়টি ২১ ফেব্রুআরি হইতে ২০শে জুন পর্যন্ত। এইগুলি 
মন্দিরের যাজকসম্প্ৰদায় কৰ্তৃক নির্ধারিত হইত। তাহারা অভ্যাসের 
দ্বারা সহজেই ইহার নির্ধারণ করিতে পারিতেন এবং তীহারাই দেশের 
প্রধান পঞ্জিকীকার ছিলেন। মন্দির হইতে নীল নদের জলের বৃদ্ধি 
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ও হ্রাসের ঘোষণা হইত, মন্দিরে যাজকসম্প্রদায়ের পর্যবেক্ষণে জলের 
বৃদ্ধি ও হাস মাপিবার যন্ত্র থাকিত। প্রাচীন মিসর দেশে ব্যবহারিক 
প্রয়োজনে রাত্রি দিনের অন্তভূক্ত ছিল এবং পৃথক্‌ দিন ও রাত্রি 
প্রত্যেকটি বারো ঘণ্টায় বিভক্ত হইত) কিন্তু এই ঘণ্টার মাপ খতুর 
তারতম্যের সহিত পরিবতিত হইত। প্রাচীন মিসরে দিবসের আরম্ভ 
হইত কুর্যাস্ত হইতে । কিন্তু তিহাসিক প্রিনি (Pliny ) বলেন যাজক- 
সম্প্রদায় মধ্যরাত্র হইতে দিবসের আরম্ত ধরিতেন । পরবর্তী কালে দিনের 
আরম্ভ হইত মধ্যদিন হইতে এবং দিনকে চবিবশ সমান ঘণ্টায় ভাগ করা 
হইত। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী টলেমিও (12/০016205 ) ইহাই করিয়াছিলেন ৷ 
মিসর দেশের জাতীয় পঞ্জিকায় শেষের মাস ছাড়া প্রত্যেক মাসে 
ত্রিশ দিন, শেষের মাসে (2198০) পাঁচ দিন বেশি ধরা 
হইত এবং ইহাতে এক বৎসরে সর্বসমেত ৩৬৫ দিন হইত। এই 
গণনায় এক-চতুর্থ দিবসের ভুল থাকিয়া যাইত। স্বতরাং বর্ষ স্থির না 
হইয়া পরিবর্তনশীল হইত এবং জ্যোতিকষদিগের অবস্থানের তুলনায় 
বর্ধারন্ত প্রথম অবস্থায় আসিতে ৪১৩৬৫ বা ১৪৬০ (১৪৬১ মিসর 
দেশীয়) বংসর লইত ৷ মিসরে বর্ষারস্ত হইত থথ (17010) মাসের 
প্রথম দিন হইতে, এই থথ. ছিলেন মিসরের এক প্রসিদ্ধ দেবতা । . 
তিনিই পঞ্জিকা ও সংখ্যা মিসরে আনিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাত। ইহার 
পরে মিমর যখন রোম সামাজ্যের অধীন হইল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্রথম 
অধ শতাব্দীতে, তখন আলেকজান্দরিয়ার পঞ্জিকার সহিত উহার স্থির বর্ষও 
মিসরে আসিল, কিন্তু জনসাধারণ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত তাহাদের 
পরিবর্তনশীল বর্ষই ব্যবহার করিত। আলেকজান্দরিয়ার পঞ্জিকা মিসরে 
সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই সময়ে মিসর 
আলেকজান্্রিয়ার সহিত মুসলমান সাম্রাজ্যের অস্ততুক্তি হইল। স্থৃতরাং 
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. পঞ্জিকারও পরিবর্তন দেখা দিল; কেবল উত্তর-মিসরে প্রাচীন পঞ্জিকা 
চলিতে লাগিল। পরে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ফরামীরা অল্প সময়ের জন্য 
মিসর জয় করিয়াছিল, তখন মিসরে ইওরোগীয় পঞ্জিকা মুসলমান 
পঞ্জিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত হইল | 

প্রাচীন এখেন্দবাসীরা মিসরীয়দিগের অঙ্ুসরণে সুর্যান্ত হইতে নূতন 
দিনের আরন্ত ধরিতেন এবং দিন ও রাত্রি উভয়কেই বারো ঘণ্টায় বিভক্ত 
করিলেন ৷ তখনও তাহারা সাত দিনে সপ্তাহ ব্যবহার করেন নাই । 
তাহার! চান্দ্রমানকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন, প্রথম ভাগ দশ 
দিনে বিভক্ত হইল এবং এই দিনগুলিকে তাহার! ক্রমিক সংখ্যা 
দিলেন, যেমন প্রথম ভাগের পঞ্চম দিনকে তীহারা পঞ্চমী আখ্যা 
দিলেন ৷ তাহারা দ্বিতীয় ভাগকেও দশ দিনে বিভক্ত করিলেন এবং 
পূর্বের মতই ক্রমিক সংখ্যা দিলেন, পার্থক্যের মধ্যে তাহারা এই 
দিনগুলিকে একোত্তর দশ বা একাদশ, দ্বাদশ প্রভৃতি বিংশতি পর্যন্ত নাম 
দিলেন। মাসের শেষের ভাগও দশ দিনে বিভক্ত হইল এবং উহাদের 
নাম হইল একবিংশতি, দ্বাবিংশতি হইতে ত্ৰিংশৎ পৰ্যন্ত । কখনও কখনও 
এই গণনা প্রথম হইতে ন! হইয়া মাসের শেষ হইতে ধরা হইত। 
এক অমাবন্তা হইতে পরের অমাবন্তা পর্যন্ত এক চান্দ্রমান ধরা হইত, 
এবং এইরূপ বার মাসে এক বৎসর । সুতরাং এক বৎসরে হইল ৩৫৪ 
সৌর দিন। ইহাতে সৌর বর্ষের হিসাবে প্রায় ১১ দিন কম পড়িল এবং 
তিন বৎসর অন্তর এক মাস বেশি করিয়া এক বৎসরে ধরিতে হইত । 
ইহাকে এখেন্সবাসীরা বলিতেন পসিডনের দ্বিতীয় মাস (second 
month of 7056108)। খ্ৰীঠপূৰ্ব ৪৩২ লালে মেটন ( Meton ) 
উনবিংশতি বীরের একটা কালচক্র স্থির করিলেন এবং ইহাতে তৃতীয়, 


পঞ্চম, অষ্টম, একাদশ, ত্ৰয়োদশ, ষোড়শ ও উনবিংশতি বৎসরে একটি অধিক 


কাল-বিভাগের ধারা ৮৫ 


মাস যোগ করিয়া দিলেন ৷ তাহা হইলে ১৯ বৎসরে হইল (১৯% ১২4৭) 
২৩৫ মাস এবং ৬৯৩৯৪ দিন। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে এমন ভাবে 
দিনের সংখ্যা লওয়া হইত যাহাতে ১৯ বৎসরে ৬৯৪০ দিন পাওয়া 
যাইত। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৩২৫ সালে ক্যালিপাস (08111259) চার গুণ 
উনিশ লইয়া ৭৬ বৎসর বা ৯৪০ মাস লইয়া একটা কালচক্র স্থির 
করিলেন; তিনি ২৯ ও ৩০ দিনে মাস ধরিয়া ৯৪০ মাসে ২৭৭৫৯ দিন 
নির্ধারিত করিলেন । ইহার পরে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব, ১৫০ সালে হিপার্কস 
(8708:00008) ১৬ গুণ উনিশ ৩০৪ বৎসর লইয়া একটা কালচক্র 
স্থির করেন। কিন্তু শেষোক্ত দুইটি কালবিভাগ কখনও জনসাধারণের 
ব্যবহারে আসে নাই। " 

রোমবাসীরা সাত দিনে এক সপ্তাহ ধরিলেন এবং গ্রহগুলিকে 
নিয় পর্যায়ক্রমে প্রতি দিনের এক একটি ঘণ্টার অধিপতি স্থির 
করিলেন শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি, শুক্র, বুধ ও সোম। তখন 
রবি ও সোম গ্রহ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই পর্যায় তাহারা আরম্ভ 
করিলেন শনিবারের প্রথম ঘণ্টা হইতে, তাহা হইলে শনিবারের 
দ্বিতীয় ঘণ্টার অধিপতি বৃহস্পতি, তৃতীয় ঘণ্টার অধিপতি মঙ্গল, 
চতুর্থ ঘন্টার অধিপতি রবি; এইরূপে চতুষিংশতিতম ঘণ্টার 
অধিপতি মঙ্গল। দ্বিতীয় দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে রবি, 
তৃতীয় পদিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে সোম, চতুর্থ দিনের 
প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে মঙ্গল, পঞ্চম দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি 
হইবে বুধ, ষষ্ঠ দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে বৃহস্পতি এবং সপ্তম 
দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে শুক্র । এই প্রকারে রোমবাসীদের 
সপ্তাহের সাত দিনের নাম, সাত দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি গ্রহের 
নাম হইতে উৎপন্ন হইল। তাহা হইলে প্রথম দিন হইল শনিবার 


৮৬ হিন্দু জ্যোতিবিদ্া 


( Saturn’s Day ),দ্বিতীয় দিন রবিবার (9815 Day ), তৃতীয় দিন 
সোমবার (১০০০৪ Day), চতুর্থ দিন মঙ্গলবার (Mar’s Day, ফরাসী 
16:01 মাড়ি), পঞ্চম দিন বুধবার (Mercury's Day, ফরাসী 
Mercredi—মারক্রেডি), ষষ্ঠ দিন বৃহস্পতিবার (Jupiter's Day, উত্তর 
ভূভাগে '11১0৮৪ Day ), এবং সপ্তম দিন শুক্রবার ( Venus’ Day, 
Frigg’s Day, Frigg বিবাহের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী)। কথিত 
আছে যে রোমের প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস ( Romul৪ ) রোমের 
প্রাচীনতম পঞ্জিকার ব্যবস্থাপক। ইহাতে এক বৎসরে দশ মাস 
ধরা হইত। প্রত্যেক মাসের দিনের সংখ্যা সমান ছিল না, এবং এক 
বৎসরে দিনের সংখ্যা ছিল ৩০৪। তখন মার্চ মাস হইতে বৎসরের আরম্ভ 
ধরা হইত। পরে হুমা পম্পিলিয়াস (Numa, 10201011188, ৭১৫__ 
৬৭২ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ) আরও ছুই মান যোগ করিয়া দিলেন, উহাদের নাম দিলেন 
জান্ধআরি ও ফেব্রুআরি এবং বংসরকে চান্দ্র বৎসর ধরিলেন। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
পঞ্চম শতাব্দীতে ডিসেমভিরের ( Decemvirs ) নির্দেশক্রমে সৌর 
বং্সর স্থির হইল, অবশ্য ইহার ব্যবস্থার ভার পড়িল যাজক-সম্প্রদায়ের 
উপর। কিন্তু এই পঞ্জিকার ব্যবস্থায় এমন বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িল যে 
জুলিয়াস সিজারের (Julius Caesar ) সময়ে বৎসরের প্রত্যেক 
দিন জ্যোতিষিক অবস্থানের তুলনায় আশী দিন পিছাইয়| পড়িল। 
স্থতরাং পঞ্জিকা-সংস্করের বিশেষ প্রয়োজন দেখ! দিল। তখন জুলিয়াস 
সিজার নির্দেশ দিলেন যে ্বটপূর্ব ৪৬ সালে এক বৎসরে ৪৪৫ দিন 
ধরিতে হইবে এবং পরে প্রত্যেক বৎসরে ৩৬৫ দিন, আর প্রত্যেক 
চতুর্থ বংসরে ৩৬৬ দিন। পূর্বে বলা হইয়াছে, সৌর বৎসর অর্থাৎ 
ক্রান্তিবৃত্তে . সুর্যের এক বার পরিক্রমণের সময় প্রায় ৩৬৫৪ দিন, 
অর্থাৎ বিযুববিনদু হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সেই বিধুববিন্দুতে আসিতে 


কাল-বিভাগের ধারা - ৰ 


সুর্যের ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫"৫ সেকেণ্ড লাগে । ইহাই হইল 
আমল সৌর বত্সর। সুতরাং ব্যবহারিক জীবনে বংসরকে ৩৬৫ দিনের 
ধরিলে জ্যোতিষিক সৌর বৎসর হইতে ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৫৫ 
সেকেণ্ড কম ধরা হইল, এই ভুল চারি বৎসরে ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট 
২ সেকেণ্ড বা প্রায় এক দিনে পরিণত হইবে। এই ভুলের সংশোধন 
না হইলে প্রত্যেক চারি বৎসরে ক্রান্তিপাতের সময় এক দিন পিছাইয়া 
যাইবে। এই সংশোধন করিবার চেষ্টা জুলিয়াস দিজারই প্রথম 
করিলেন এবং তাহার নির্দেশে প্রত্যেক চতুৰ্থ বংসরে এক দিন বেশী 
অর্থাৎ ৩৬৬ দিন ধরা হইল। সিজার নিয়লিখিত প্রণালীতে বৎসরে 
মার্সের ক্রম ও দিনের সংখ্যা নির্ধারিত করিলেন £ 


মাসের নাম দিনের সংখ্যা 
১। মাসিয়াস ( Martius ) রি ৩১ 
২। এশ্রিলিস ( Aprilis ) ৩০ 
৩। মেয়াস্‌ ( Maius ) ৩১ 
৪ | জুনিয়াস্‌ ( Junius ) ৩০ 
৫। কুইন্টলিস ( Quintilis ) ৩১ 
৬। সেল্সটিলিস্‌ (99115) ৩১ 
৭ ৷ পসেপ্টেশ্বি স (99166700719 ) ৩০ 
৮। অক্টোব্ৰিস্‌ ( Octobris ) ৩১ 
৯। নভেম্বি স্‌ ( Novembris ) ৩০ 

‘* ১০। ডিসেম্বি স্‌ ( Decembris ) ৩১7৮ 
১১ ৷  জানুআরিয়াস্‌ ( Januarius ) ৩১ 
২৮ 


১২। ফেব্রুআরিয়াস্‌ ([100087109 ) 
ইহাতেই দেখা যায় যে পঞ্জিকার প্রথম বিধানে মার্চ মাস হইতে 


৮৮ * হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


বংসর আরম্ভ হইত। কারণ, মুল শব্দ হইতেও দেখা যায় যে, 
কুইন্টিলিস্‌ অর্থে পঞ্চম মাস, দেক্সটিলিস অর্থে ষষ্ঠ মাস, মেপ্টেম্বার 
অর্থে সপ্তম মাস, অক্টোবর অষ্টম মাস, নভেম্বর নবম মাস এবং 
ডিসেম্বর দশম মাস। জুলিয়াস সিজার তাহার প্রথম নির্দেশে স্থির 
করিয়াছিলেন যে মার্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া মাসগুলির দিনসংখ্যা 
পর্যায়ক্রমে ৩১ ও ৩০ হইবে, কেবল ফেব্রআরি মাসে ২৯ দিন থাকিবে 
এবং প্রতি চতুর্থ বংসরে ফেব্ৰুমারি মাস ৩০ দিনের হইবে। পরে 
আবার নির্দেশ দিলেন যে, বৎসর জান্ুআরি মাস হইতে আরম্ভ হইবে। 
পরিশেষে তাহারই জীবদ্দশায় তিনি পঞ্চম মাস কুইনটিলিস্‌কে 
নিজের জুলিয়াস নামে পরিবতিত করিলেন, তিনি নিজে গ্ৰ 
মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আরও কয়েকটি মাসের 
দিনসংখ্যার পরিবর্তন করিয়াছিলেন, ইহারই ফলে বৰ্তমান জুলিয়ান 
পঞ্জিকা ৷ জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর পর তাহার নির্দিষ্ট পঞ্জিকার 
দ্বিতীয় বর্ষেই পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত বিধানে চতুৰ্থ বর্ষের, অর্থাৎ যে 
বৎসরে ফেব্রুআরি মাসে এক দিন যোগ করিতে হইবে তাহার 
নির্ধারণে গোল বাধিল। অগাষ্টাস সিজার তখন সম্রাট, তিনি ইহার 
ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহারই সন্মান প্রদ্শনার্থে সেক্সটিলিস 
(ষষ্ঠ যাস) অগাষ্টান নামে পরিবতিত হইল। সেই হইতে ১৫৮২ 
খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত অগাষ্টাস সিজার সংশোধিত জুলিয়ান পঞ্জিকাই ইওরোপে 
চলিয়া আসিতেছিল। এই সময়ে পোপ ত্ৰয়োদশ শ্রীগরী পঞ্জিকার 
আর একটু সংস্কার করিলেন। জুলিয়াস সিজারের বিধানান্্সারে " 
প্রতি চতুর্থ বৎসরে এক দিন বেণী ধরা হইত। কিন্ত ব্যবহারিক এক 
দিন ২৪ ঘণ্টা আর সৌর দিন ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ২ সেকেণ্ড, অর্থাৎ 
ব্যবহারিক দিন সৌর এক দিন হইতে প্রায় ৪৫ মিনিট বেশী। 


কাল-বিভাগের ধারা ৮৯ 


স্ৃতরাং চতুর্থ বর্ষে ব্যবহারিক এক দিন যোগ করায় চার বসে 
প্রায় ৪৫ মিনিটের ভুল হইল অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ১১ মিনিট বেশি 
 হইল। ইহাতে চার শত বৎসরে ভুল প্রায় তিন দিনে দাড়াইবে । এই 
জন্যই পোপ গ্রীগরী নিৰ্দেশ দিলেন যে, প্রতি চার শত বৎসরে তিনটি 
কম লীপ ইয়ার ( Leap year ) ধরিতে হইবে, অৰ্থাৎ ১০০, ২০০, 
৩০০ বৎসরে এক দিন করিয়া যোগ দিতে হইবে না; জুলিয়ান পঞ্জিকায় - 
পোপ শ্রীগরীর সংশোধনান্গসারে এক শতের ছুই গুণ, তিন গুণ, পাচ গুণ, 
সাত গুণ প্রভৃতি বৎসর যাহা জুলিয়ান পঞ্জিকান্ত্যায়ী লীপ ইয়ার হইত, 
সাধারণ বৎসর বলিয়াই পরিগণিত হইবে,কেবল যে সকল শতক চার দিয়া 
ভাগ দিলে ভাগশেষ থাকিবে ন! অর্থাৎ ১৬০০, ২০০০১ ২৪০০ ইত্যাদি, 
তাহারা লীপ ইয়ার হইবে । এই সংশোধনে চারি শত বৎসরে তিন দিন 
বাদ দেওয়া হইল। পোপ গ্রীগরীর সংশোধন সত্বেও খুব সামান্ত একটু 
ভুল বহিয়া গিয়াছে, ইহা এত সামান্য যে ৩২০০ বৎসরে প্রায় এক দিন 
হইবে । ইংলগ্ডে ১৭৫২ সাল পর্যন্ত গ্রীগরীর সংশোধন গ্রহণ করা হয় 
নাই, ফলে সংশোধিত পঞ্জিকানুসারে ইংলগ্ডের পঞ্জিকায় মোট ১১ দিনের 
ভুল জমা হইয়া ছিল। সুতরাং ১৭৫২ সালে ১১ দিন ছাড়িয়া দেওয়া 
হইল এবং ২রা সেপ্টেম্বরকে ১৩ সেপ্টেম্বর ধরা হইল। ইওরোপের সর্বত্র 
এই সংশোধিত পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইয়| আসিতেছে । কেবল গ্রীস দেশে 
ক্যাথলিক সম্প্রদায় এবং রাশিয়ার পুরোহিত সম্প্রদায় ১৯১৪-১৮ সাল 
পৰ্যন্ত জুলিয়ান পঞ্জিকা র্যবহার করিতেছিল। তখন পশ্চিম ইওরোপের 
সৰ্বত্ৰ সংশোধিত পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইতেছিল এবং উহার তুলনায় রাশিয়ার 
পঞ্জিকায় তের দিনের পার্থক্য দেখা দিয়াছিল। এখন সর্বত্র এই গ্রীগরী- 
সংশোধিত পঞ্জিকার প্রচলন হইয়াছে। 
প্রাচীন পারসিকেরা সৰ্বপ্ৰথমে সৌর বৎসর ব্যবহার করিতেন, কিন্তু 
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পরে চান্দ্র বংসর ও হিজিরা পঞ্জিকা (নণঠাঃ৪) গ্রহণ করিলেন । শীঘ্রই 
মুসলমান সাম্ৰাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ধতুকালীন ভূমি-রাজন্ব 
আদায়ের জন্য সৌর বৎসরের হিসাব রাখা একান্ত প্রয়োজন ৷ অথচ. 
মুসলমান সম্রাটের! চান্দ্র বংসর ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না, যেহেতু 
মোহম্মদ ইহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশেষে একটা সামঞ্জন্ত বিহিত হইল, 
ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের জন্য প্রাচীন পারসিকদিগের সৌর বৎসর স্বীকৃত 
হইল এবং রাজ্যের অন্ত সমস্ত কার্ধের জন্য চান্দ্ৰ বংসরই প্রচলিত রহিল । 
প্রাচীন পারসিক পঞ্জিকাতেও খতুগুলি আর নির্ভুল ভাবে সুচিত হইতে- 
ছিল না; কারণ প্রতি চতুর্থ বর্ষে ( Leap year ) পারসিক বৎসরে যে 
এক দিন যোগ করা হইত তাহা প্রাচীন পারসিকেরা ধর্মাহ্ঠানের অঙ্গ 
বলিয়া ধরিয়াছিলেন, এখন মুসলমান সত্রাটেরা মুসলমান ধৰ্মে দীক্ষিত 
পারসিকদিগকে তাহাদের পুরাতন ধর্ম ভুলাইবার জন্য সেই বেশি দিন যোগ 
করা আইনের নির্দেশে বন্ধ করিয়া দিলেন ৷ ফলে খতু নির্ণয়ে একটা 
গোলযোগ উপস্থিত হইল। পারন্ত দেশের বিখ্যাত সম্রাট মালিক শাহ 
একাদশ খ্রীষ্টাব্দে এই বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষিক 
ওমর খেয়ামের (শ্রেঠ কবিও) উপর ইহার সামঞ্জস্ত বিধানের ভার দিলেন । 
মানমন্দিরে পৰ্যবেক্ষণ ও গণনা করিয়া ওমর তাহার 
সৌর বৎসর “যুক্ত পঞ্জিকাঁ লিপিবদ্ধ করিলেন । ওমরের গণনায় 
বে সৌর বৎসর হইল উহাতে তিনি ৩৬৫ দিন ১৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট 
ধরিলেন, ইহা বর্তমান সময়ে স্বীকৃত সৌর বৎসর হইতে মাত্র ১১ সেকেণ্ড 
অধিক। ওমরের পূবে বংসরের আরম্ভ ধরা হইত সেই দিন হইতে, যে 
দিন হর্ষ মীন রাশিতে প্রবেশ করিত, ওমর পূর্বের ভুল গণনা সংশোধন 
করিয়া যেদিন সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে সেই দিনের মধ্যাহ্ন হইতে 
বংসরের আরম্ভ ধরিলেন। সেদিন বিষুব সংক্রান্তি, শুক্রবার ১৫ই 
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মাৰ্চ ১০৭৯ খ্ৰীষ্টাব্দ ; ইহাই হইল ওমরের পঞ্জিকার প্রথম দিন ৷ বৎসরকে 
তিনি বার মাসে বিভক্ত করিয়া প্রথম এগারো মাসে ৩০ দিন আর দ্বাদশ 
মাসে ৩৫ দিন ধরিলেন, ইহাতে সাধারণ বংসরে দিনের সংখ্যা হইল 
৩৬৫ ; এবং প্রতি চতুর্থ বৎসরে তিনি দ্বাদশ মাসে ৩৬ দিন ধরিয়া সেই 
বত্সরে দিনের সংখ্যা ৩৬৬ পাইলেন ৷ কিন্তু তীহার পঞ্জিকায় বত্রিশ 
সংখ্যক বৎসর সাধারণ নিয়মে ৩৬৬ দিনের হইলেও উহাকে ৩৬৫ দিনেরই 
ধরা হইল এবং তেত্রিশ সংখ্যক বংসরকে ৩৬৬ দিনেই গণা করা হইল। 
এইরূপে ওমর তেত্রিশ বৎসরের একটা কালচক্র ধরিলেন উহাতে ২৫টি 
সাধারণ বসর ও ৮টি ৩৬৬ দিনের বৎসর ৷ পারন্ত জাতির পঞ্জিকা 
গুলির মধ্যে ওমরের সংশোধিত পঞ্জিকা সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ) ইহাতে 
১০,০০০ বৎসরে ৩৬৫২৪২৪ সৌর দিন, অথচ বর্তমান সময়ে প্রচলিত 
শ্রীগরীর প্জিকায় ১০, ০০০ বৎ্সরে ৩৬৫২৪২৫ সৌর দিবস, জ্যোতিষিক 
গণনার ১০,০০০ সৌর বৎসরে বাস্তবিক হওয়া উচিত ৩৬৫'২৪২২% 
১০,০০০ অর্থাৎ ৩৬৫২৪২২ সৌর দিবস । সুতরাং বৈজ্ঞানিক হিসাবে 
বর্তমান সময়ে ইওরোপে প্রচলিত পঞ্জিকা হইতে ওমরের পঞ্জিকা বিশুদ্ধ 
তর, ইহাতে ১০,০০০ বৎসরে মাত্র ছুই দিনের ভুল আর ইওরোপীয় 
পঞ্জিকার তিন দিনের ভুল। এই পঞ্জিকা সেলজুক ও খৌরারিজমি 
( Seljuks and Khowarizmis ) সমাট্‌গণের সময় পর্যন্ত প্রচলিত 
ছিল। পরে তাতার সমাটের| ইহা বন্ধ করিয়া দিয়া হিজিরা পঞ্জিকারই 
পুনঃপ্রচলন করিলেন। ওমরের পঞ্জিকা এখনও কিছু পরিবর্তিত হইয়া 
ভারতবর্ষে পারসিকদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে ৷ 

প্রাচীন শতাব্বীতে খ্ৰীষ্টীয় পঞ্জিকার সাধারণতঃ পূর্ব ইওরোপে 
এপ্রিল মাস হইতে এবং পশ্চিম ইওরোপে মার্চ মাস হইতে বর্ষীরস্ত 
ধরা হইত। কখনও কখনও পোপদিগের খেয়াল অনুসারে শ্রী্টমাস 
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দিবস বা ইষ্টার দিবস অথবা অন্য কোন পার্বণের দিন হইতে বৎসরের 
আরম্ভ প্রচলিত হইত। স্পেনদেশে খ্ৰীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ১ল| 
মার্চ হইতে এবং জার্মাণ দেশে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ২৫শে মাৰ্চ হইতে 
বধারন্তের প্রথা ছিল, কিন্তু ধৰ্মানুষ্ঠানের জন্য খ্ৰীষ্টীয় পুরোহিতশ্রেণী 
সাধারণতঃ আযাডভেণ্ট (৫৭৮০০) রবিবার অৰ্থাৎ গ্ৰীষ্টমাসের পূর্বের চতুর্থ 
রবিবার হইতে বর্ষীরস্ত ধরিতেন। মধ্যযুগে ফরাসী দেশে ১লা মাৰ্চ 
বর্ধারস্ত ধরা হইত; পূর্ব গ্ীষ্টানভূমি ও ভিনিসে ১৭৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
এই প্রথাই প্রচলিত ছিল, কিন্ত পিসা ও ফ্লোরেণ্টাইন দেশের লোকেরা 
২৫শে মার্চ হইতে বৎসরের গণনা আরম্ভ করিত। ইতালি দেশে পোপ 
দ্বাদশ ইন্নোসেণ্ট (Innocent XII) নির্দেশ দিলেন যে ১৬৯১ গ্রীষ্টাব্দ 
হইতে ১লা জান্গআরি হইতে বর্ষারস্ত ধরিতে হইবে, দ্বিতীয় ফিলিপ্গ 
৯৫৭৫ গ্রষ্টাব্দে নেদারল্যাণ্ডে এইরূপ বর্ধারস্ত প্রচলন করিয়াছিলেন । 
এবং খ্ৰীষ্টীয় শতাব্দীর পূৰ্বে জুলিয়াস সিজারও এইরূপ নিৰ্দেশ দিয়াছিলেন। 
কিন্তু ইতালীয় দেশগুলির প্রায় সর্বত্র ১লা জান্গআরি বৎসরের আরম্তের 
দিন বলিয়া গণ্য হইল ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে । ইংলণ্ড ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই বর্ধারন্ত 
প্রথম গ্রহণ করিল। 
হিন্দুদিগেরও পঞ্জিকায় বর্ষারস্ত যে বহুবার পরিবন্তিত হইয়াছে তাহার 

অনেক প্রমাণ আছে। প্রাচীন বৈদিক যুগে স্র্য যখন বিষুববিন্দুতে 
অধিষ্ঠিত হইত তখন হইতে বৰ্ষারম্ত হইত, তাহার পর অন্য 
ক্রান্তিপাত হইতে বর্ষারস্ত ধরা হইত। পঞ্জিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
খতুনিৰ্ণয়, এই কারণে অয়নাংশের জন্য মেষক্রান্তির অপসরণে পরিবর্তনের 
প্রয়োজন হইত। বেদাগ-জ্যোতিষের (১৫০০ খ্ৰীঃ পূঃ) সময়ে এক বার 
বর্ষারস্তের পরিবর্তন হইয়াছিল, তখন খতুগুলি ১৪ দিন সরিয়া গিয়াছে; * 
ঈতরাং বর্ষারম্ত পূণিমা হইতে না ধরিয়া অমাবস্ত হইতে ধরা হইল। 
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আর এক বার ষষ্ঠ, শতাব্দীতে বরাহমিহিরের সময়ে বর্ষারস্তের 
পরিবর্তন হইয়াছিল 

ইহুদীদিগের পঞ্জিকায় সূর্যাস্তের সঙ্গে দিনের আরম্ভ এবং শনিবারের 
রাত্রি হইতে সপ্তাহের আরম্ভ ধরা হইত। বৰ্ষারস্ত গণনা করা 
হইত মীন-ক্রান্তিপাতের ( ২২শে সেপ্টেম্বরের) পরের অমাবন্তা 
হইতে ৷ উহাদের পঞ্জিকা চান্দ্র দিন ও চান্দ্র মাস লইয়া গঠিত ৷ 
প্রাচীন ময়-সভ্যতার সময়ে বংসর আরম্ভ হইত মকরক্রান্তি হইতে, 
বৎসরে ১৮ মাস ধরা হইত, এবং ইহাদের সহিত জ্যোতিষের কোন 
সম্পর্ক ছিল না। প্রত্বতাত্বিকদিগের ধারণা যে উহাদের পঞ্জিকা খ্ৰীষ্টপূর্ব 
চতুস্তিংশৎ শতাব্দী হইতে প্রচলিত ছিল। মুসলমানদিগের হিজিরা 
পঞ্জিকায় কূর্যান্ত হইতে দিনের আরম্ভ করা হইয়াছে, দিন ও রাত্রি 
উভয়কেই ১২ ঘণ্টায় বিভক্ত কর! হইয়াছে, ঘণ্টার পরিমাণের হ্ৰাসবৃদ্ধি 
খতু পরিবর্তনের উপর নির্ভর করিত, সপ্তাহ আরম্ভ হইত রবিবার 
হইতে, মাস চান্দ্র ছিল এবং উহার আরম্ভ হইত অমাবস্তায়, বৎসর সম্পূর্ণ 
চান্দ্র ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিনে । স্থতরাং চতুর্থ বৎসরে এক মাস যোগ 
করিতে হইত । 

এইক্ূপে যখন বর্ধীরস্ত, মাস ও দিন সংখ্যার নির্ণয় হইল, তখন 
বৎসরের সংখ্যা ঠিক করিবার জন্য একটা অব্দ স্থির করার প্রয়োজন দেখা 
দিল। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ শকাব্দই ব্যবহৃত হইল, এক বিখ্যাত 
শকসমাটের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে এই অব্দ ধরা হইল, উহা 
খ্ৰীষ্টাব্দের ৭৮ বৎসর কম। বাংলা দেশে বঙ্গাব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 
উহার আরম্ভ ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে । ইওরোপে রোমক ব্যবস্থা মানিয়া 
প্রথম যুগে সম্রাটের রাজত্ব আরস্তের সময় হইতে বৎসরের সংখ্যা গণিত 
হইত, পরে ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাইরোনিসিয়াসের (Dionysius Exignus) 


৯৪ হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


ব্যবস্থায় গ্রীষ্টের কাল্পনিক জন্মতারিখ হইতে অব্পের আরম্ভ স্থির হইল 
এই অব রোমে হষ্ঠ শতাব্দীতে গৃহীত হইল এবং পরে সমগ্র ইওরোপে 
প্রচলিত হইল। মুসলমানদিগের অন্দ হজরত মোহম্মদের সময় হইতে 
ধর! হইয়াছে। হিজিরা অন্দ হইতে, খ্ৰীষ্টাব্দ বাহির করিতে হইলে উহার 
বধসংখ্যাকে ৯৭ দিয়া গুণ করিয়া, গুণফল ১০০ দিয়া ভাগ করিয়া 
ভাগফলের সহিত ৬২২ যোগ দিতে হইবে, অর্থাৎ ১৩০০ হিজিরান্দ = 
৯২৪০০+৬২২ বা ১৮৮৩ খ্ৰীষ্টাব্দ । ফরাসী বিপ্লবের ইওরোপে আর 
একটি অব্দ প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, উহা ১৭৯২ সালের ২২শে 
সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ত করা হইবে স্থির হইয়াছিল। 

কালের প্রধান বিভাগগুলির মধ্যে দিনই সহজপ্রাপ্য ; সুতরাং দিনই 
কালপরিমাপের একক (৮18) বলিয়া গণ্য হইল। বহুকাল ধরিয়া 
ইহাকে অপরিবত'নীয় মনে করা হইত। যেমন মন্ুয্যজাতির জ্ঞানবৃদ্ধি 
হইতে লাগিল নানা-গ্রকারের দিনের পার্থক্য দেখা দিল। প্রথমে 
অপরিবতণিশীলতার দিক হইতে নাক্ষত্রিক দিনই ব্যবহারের যোগ্য 
বলিয়া মনে হইল। একটি স্থির নক্ষত্র উহার রবের চতুর্দিকে যে সময়ে 
এক বার পরিক্রমণ শেষ করে সেই সময়কেই নাক্ষত্রিক দিবস বলা হইল, 
ইহা আধুনিক সময়ের অনুপাতে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪০৯ সেকেণ্ড ৷ 
সাধারণ পৰ্যবেক্ষকের নিকট সৌর দিনই সহজ মনে হইল, সুর্য এক বার 
মাধ্যাহ্নিকে দেখা দিয়া পুনরায় মাধ্যাহ্নিকে দেখা দিতে যে সময় 
লইবে, সেই সময়ের ব্যবধানকে সৌর দিন ( true ৪0187) বলা 
হইল। কিন্তু এই যে দিন উহা খডুপরিবত নের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল । 
সৰ্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিন ও সৰ্বাপেক্ষা ক্ষুদ্ৰ দিনের মধ্যে ব্যবধান ৫১ সেকেও 
অথচ সাধারণ ব্যবহারের জন্তু সৌর দিন বহু শতাব্দী চলিয়া আসিল এবং 
ঘড়ি দিয়া সময়ের পরিমাপের ব্যাবস্থা হইল তারপর যখন আধুনিক 


কাল-বিভাগের ধারা ৯৫ 


ঘটিকা যন্ত্রের প্রচলন হইল, তখন আর এক প্রকার দিনের ব্যবহার 
আরন্ত হইল, উহা হইল এক বংসরের সৌর দিনগুলির একটা গড় 
( mean ) এবং এই দিনকে গড় সৌর দিন নাম দিয়া একটা অপরি- 
বৰ্তনীয় দিনের মাপ পাওয়া গেল। ইহার পরিমাপ হইল ২৪ ঘণ্টা 
৩ মিনিট ৫৬৫৬ সেকেণ্ড নাক্ষত্রিক দিনের অন্থুপাতে । নানা দেশের 
নানা পঞ্জিকার আরও বহুবিধ দিনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ব্যাবিলনবাসীদের দিন আরম্ভ হইত কুর্যোদয় হইতে; প্রাচীন 
হিন্দুর! কুর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, মধ্যরাত্র, এমনকি স্ুর্যান্ত হইতেও দিনের 
আরম্ভ ধরিতেন, কিন্তু প্ৰধানতঃ স্র্যোদয় হইতে ধরিতেন। এথেন্স- 
বাসীরা, ইহুদীরা, অন্যান্য প্রাচীন অনেক জাতি, এমন কি কোন কোন 
খ্ী্টায় সম্প্রদায় সূর্যাস্ত হইতে দিনের গণনা করিতেন । রোম ও মিসর 
দেশের পুরোহিত-সম্প্রদায় মধারাত্র হইতে দিনের আরস্ত ধরিতেন। 
দিনের পরই বে-কালবিভাগের কথা প্রথমে মনে আসে, তাহা 
মাসের ব্যবস্থা । প্রথমে এক অমাবস্তা বা এক পূর্ণিমা হইতে পরের 
অমাবস্তা ব৷ পূর্ণিমার ব্যবধান সময়কে মাস বলা হইত। ইহা সকল 
প্রাচীন জাতিই ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং বহু সহস্ৰ বৎসর ধরিয়া ইহা 
কাল-বিভাগের একট! বিশিষ্ট পরিমাপক বলিয়া গণ্য হইত। পরে 
বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল দিন যেমন বহু প্রকারের, মাসও 
তেমন বহু প্রকারের ৷ প্রথম, নাক্ষত্রিক মাস, অর্থাৎ যে সময়ে স্থির 
নক্ষত্রের অবস্থিতির তুলনায় চন্দ্র একবার পৃথিবীর চারি ধারে ঘুরিয়া 
আসে, ইহার পরিমাপ ছিল ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট:১১৫ সেকেণ্ড ; 
দ্বিতীয় চান্দ্র মাস, অর্থাৎ চন্দ্ৰ ও সর্ষের দুইটি যুতি ( conjunction ) 
কালের মধ্যে ব্যবধান, ইহার গড় পরিমাপ ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট 
৩ সেকেণ্ড অর্থাৎ নাক্ষত্রিক মাস হইতে ২ দিন ৫-ঘণ্টা ৫১'৫ সেকেণ্ড 


ত হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা 


বেণী ৷ যাহারা চান্দ্র পঞ্জিকা মানিতেন, তাহাদের মধ্যে ইহা প্রচলিত 
ছিল। ইহাকেই ভিত্তি করিয়া প্রথমে বার মাসে বৎসর ধরা হইত। 

দিন ও মাসের ব্যবস্থা স্থির হইলে বসরের পরিমাপের চেষ্টা হইল। 
নাক্ষত্রিক বংসর ও সৌর বৎসর ছুই প্রকারের বৎসরের প্রচলন হইল ৷ 
একটি স্থির নক্ষত্রের অবস্থানান্তসারে সূর্যকে একবার যে স্থানে দেখা 
বাইত, পুনরায় সেই স্থানে সূর্যকে দেখা যাইবার যে সময়ের ব্যবধান 
উহাকে এক নাক্ষত্রিক বৎসর বলা হইত, আর যে সময়ে সুর্য বিষুববিন্দু 
হইতে আরম্ভ করিয়া আবার বিষুববিন্দুতে ফিরিয়া আসিত, উহাকে 
ধরা হইত এক সৌর বংসর। কিন্তু যে বৎসর জনসাধারণে ব্যবহার 
করে, তাহার সংখ্যা ৩৬৫ দিন; আর স্থৰ্যের রাশিচক্রে পরিভ্রমণের 
সময় ৩৬৫% দিন ৷ ইহাদের সম্বন্ধে পূবে ই আলোচনা করা হইয়াছে। 

সর্বশেষ কাল-বিভাগ হইল সপ্তাহ। সম্ভবতঃ দিনের অপেক্ষা দীর্ঘ 
এবং মাসের অপেক্ষা অনেক কম এক কাল-বিভাগের প্রয়োজন হইয়া- 
ছিল। কেলডিয়ান যাজক-সম্প্ৰদায়ই ইহার ব্যবস্থা করেন এবং এই কাল- 


বিভাগ এখন সকল জাতির মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে । সাতটি গ্রহের 
নামান্গারে উহাদের নামকরণ হইয়াছে। 


কেই বলেন যে বৎসরের মাস সংখ্যা বারো বলিয়া দিনের ঘণ্টার সংখ্যাও 
বারো, কিন্ত এই ধারণা কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ব্যাবিলন- 
বাসীরা এই সংখ্যা সৰ্বপ্ৰথমে স্থির করেন। কেহ কেহ বলেন দ্বাদশ 
এ তে ভীত বাহির করিতে ইবিধা হইত লিযাই-এই সবি 
" শালা হইল। প্রাচীন জাতির সকলেই দেখিলৈন যে প্রীগ্রকালে দিনের 
ঘণ্টা রাত্রির ঘণ্টার অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং শীতকালে ইহার বিপরীত ৷ 


কাল-বিভাগের ধারা নর 


ইহার পর সময় নির্ধারণ করিতে ব্যাবিলন, মিসর ও ভারতবর্ষে 
সূর্যঘড়ির ব্যবস্থা হইল। কিন্তু স্থর্যের অবস্থানের সহিত ইহার 
যোগাযোগ থাকায়, সুর্য না উঠিলে বা রাত্রিকালে সময়ের পরিমাপ করিতে 
জলঘড়ির ব্যবহার আরস্ত হইল । এই সকলের উদ্ভাবন হইতেই বর্তমান 
ঘটিকাযন্্ৰের স্থা্ট হইল । বোধিয়াসূই (Boethius, 480—525 A. D.) 
প্রথমে রোমদেশে ইহার প্রবর্তন করেন এবং ৬১২ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে ধর্মযাজক- 
সম্প্রদার কর্তক ইহা ব্যবহৃত হইল ৷ বর্তমান সময়ে প্রচলিত ঘড়ির 
আবিষ্কার হইল ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্ৰধানতঃ হিউজেন্সের (Huygens ) 
চেষ্টায় । 

এই কালবিভাগের ধারার আলোচন! কালে হিন্দুপঞ্জিকার একটা 
বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। হিন্দুগণ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে ও 
কল্পনাবলে অনন্ত কাল হইতে ক্ষুদ্ৰতম কাল বিভাগ লইগ্লা একটা তালিকা 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন ৷ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এখন উহাদের প্রয়োজনীয়তা 
তত থাকুক আর নাই থাকুক, উহাতে যে ধারাবাহিকভাব অঙ্গন 
রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট প্রশংসনীয় । দিন ও মাসকে ভিত্তি 
করিয়া কল্প পর্যন্ত বৃহত্তম কাল এবং নিমেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্ৰতম কালাংশ 
হিন্দুপঞ্জিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 

মন্তসংহিতার প্রথম অধ্যারে এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে--"হৰ্যই 
দিনরাত্রিবিভাগের কর্তা । ইহা ছুই প্রকারের, এক মানুষের জন্য, 
আর এক দেবতাদের জন্য । দিন জীবের কার্ষের জগত, রাত্রি নিদ্রার জন্য । 
মান্গুষের এক মাস পিতৃদিগের এক অহোরাত্র ; উহা আবার ছুইভাগে 
বিভক্ত, ভ্যোৎস্নাপক্ষ: তাহাদের কার্ষের জন্য, কৃষ্ণপক্ষ তাহাদের নিদ্রার 
জন্ঠ। মানুষের এক বৎসর দেবতাদিগের এক অহোরাত্র ; উহাও 
দুইভাগে বিভক্ত, উত্তরায়ণ কাল তাহাদের দিন এবং দক্গিণায়ন কাল 
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তাহাদের রাত্রি । দেবতাদের চারি হাজার বংসর কৃত বা সত্য যুগ, 
উহার আর্ত ও শেষাংশ প্রত্যকটি চারিশত বৎসর । পরবর্তী তিনটি যুগ 
ত্ৰেতা, দ্বাপর ও কলি যথাক্রমে দেবতাদের তিন হাজার, দুই হাজার 
ও এক হাজার বংসর এবং উহাদের আরম্ভ ও শেষাংশ যথাক্রমে তিনশত, 
দুইশত ও একশত বংসর । এই চারিযুগের সমষ্টি ব্রহ্মার এক দিন, ব্রহ্মার 
রাত্রিও ইহার সম পরিমাণ । ইহার ৭১ গুণ সময় অর্থাৎ দেবতাদিগের 
১২ হাজার বৎসরের ৭১ গুণ সময় মন্বন্তর কাল; অসংখ্য মন্বন্তরের মধ্য 
দিয়া বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় চলিতেছে।” পরবর্তী কালে জ্যোতিষগ্রন্থে 
প্রাণিজগতের বত্সরের অনুপাতে যুগের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। 
স্থধসিদ্ধান্তের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে--“বার সৌর মাসে এক সৌর 
বৎসর, ইহাতে দেবতাদিগের এক দিন। দেবতাদিগের অহোরাত্র 
অঙ্থরদিগের রাত্রি ও দিন, অর্থাৎ দেবতাদিগের ( উত্তরমেরুবাসী ) 
যখন দিন, অম্থরদিগের (দক্ষিণমেরুবাসী ) তখন রাত্রি, আর দেবতা- 
দিগের রাত্রি অস্থরদিগের দিন। এমন তিনশত ষাট অহোরাত্র দেবতা 
ও অঙ্গরদের এক বৎসর ৷ এইরূপ বার হাজার বৎসরে এক চতুযুগ__ক্ৃত, 
ত্ৰেতা, দ্বাপর ও কলির সমষ্টি। এই চার যুগ, উহাদের সন্ধা ও সন্ধ্যাংশ 
(আরম্ভ ও শেষ) লইয়া ৪,৩২০,০০০ সৌর বংসর; ইহার দশভাগের চার, 
তিন, দুই ও এক ভাগ যথাক্রমে কত, ত্ৰেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ, উহাদের 
যষ্ঠাংশ যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা অর্থাৎ আরম্ভ ও শেষাংশ; এই 
চারি যুগ মিলিয়া এক মহাযুগ ; ৭১টি মহাযুগ অর্থাৎ ৩০৬,৭২০,০০০ 
সৌর বৎসর এক মন্বন্তর কাল অর্থাৎ এক মন্ুর স্থিতিকাল, ইহার শেষে 
১,৭২৮,০০০ সৌর বৎসর ( কৃতযুগের সৌর বৎসরের পরিমাণ ) উহার 
সদ্ধিকাল ; এইরূপ ১৪ মন্বন্তর উহাদের সন্ধিকাল লইয়া এক কল্প, ইহার 
আরম্তে উহার পঞ্চদশ সদ্ধিকাল কৃতমুগের সমবৎসর ৷” কাল পরিমাপে 
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কল্পের উল্লেখ পরবর্তী সময়ের পুরাণ ও সংহিতায়, থাকিলেও “বেদের 
কোথায়ও নাই । কল্পের গঠনে একটা বিশেষত্ব লক্ষিত হয় - ১ কল্প = 
১৪ মন্বন্তর+১ কৃত যুগ =১৪ (৭১ মহাযুগ+ ১কৃত )+১কৃতবুগ ; এক 
মহাধুগ- ১০৮ ৪৩২,০০০ বৎসর; ক্লুত= ৪% ৪৩২,০০০ বগুসর ; এক 
মন্বন্তর = ৭১০ % ৪৩২,০০০ 7৪১৯৫৪৩২১০০ বৎসর ; স্থতরাং এক কল্প = 
(১৪%৭১৪+৪) > ৪৩২,০০০ বৎসর =৪৩২০,০০০,০০০। _ব্ৰেণেওড্‌ 
প্রভৃতি কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন যে ৭১৪ গুণক লওয়ার 
মধ্যে অয়নাংশের বিচার রহিয়াছে, অর্থাৎ ৭১৪ বৎসরে ১০ ডিগ্রি অয়নাংশ, 
আর এক বৎসরে ৫০৪ সেকেণ্ড; সুতরাং এইরূপভাবে কলের 
গঠন একান্ত আকস্মিক নহে, আয়নাংশের যথাযথ পরিমাণ নৃতনভাবে 
ব্যাখ্যা করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল। 

মহাযুগ ও যুগের উল্লেখ বেদ, সংহিতা! ও ব্ৰাহ্মণে রহিয়াছে। কাল- 
পরিমাপক হিমাবে যুগের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে বারবার করা হইয়াছে। 
সংহিতা! ও ব্ৰাহ্মণে কৃত, ত্ৰেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগেরই উল্লেখ 
আছে। ইহা ভিন্ন বেদাঙ্গজ্যোতিষ ও বৈদিক সাহিত্যে পাচ (বা 
ছয়) বংসরের একটা কালচক্রের উল্লেখ আছে, উহাকেও যুগ বলা 
হইয়াছে । এই বংসরগুলির আবার বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছিল, যথা 
সংব্সর, পরিবতসর, ইদাবৎসর, ইদ্বংসর ও বংসর (বা অনুবংসর )। 
প্রায় স্থলেই এই পাঁচ বংসবের উল্লেখ থাকিলেও, কোথাও কোথাও চার 
বৎসর এমন কি ছয় বংসরেরও উল্লেখ আছে; ষষ্ঠ বৎসরের নাম দেওয়া 
হইয়াছিল ইছ্বংসর ৷ এই পাচ বা ছয় বংসরের বুগেরও উদ্দেশ্য ছিল 
পাচ বা ছয় বংসর অন্তর একটা অধিক মাস বা মলমাস যোগ দেওয়া । 

এইবার দিনকে ভিত্তি করিয়া নিয্নদিকে কি কালবিভাগ হইয়াছিল 
তাহাই দেখা যাউক | দিনকে কখন প্ৰাহ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সারাহ, 
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এই চার ভাগে এবং কখন বা উষা, সংগব (যে সময়ে দোহনের অন্ত 
গাভীদিগকে লওয়া হইত), মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন এই পাচভাগে 


বিভক্ত করা হইত ৷ পরে দিনকে ১৫ মুহূর্তে এবং রাত্রিকেও ১৫ মুহুতে ছিত 


বিভাগ করা হইল; মুহৃতকে আবার ১৫ প্রতিমুহ্তে“ বিভাগ করা 
হইল কাষ্টা, কলা, নিমেষ প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্ৰতম বিভাগ করা হইল । 
মহাভারতে অহোরাত্রকে লব, কাঠা, কলা, মুহূর্ত প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত 
করা হইয়াছে। আরও অন্তান্ট বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যার, যথা 
নাড়িকা (২ নাড়িকা => মুহূর্ত) পল, মান, দ্ৰোণ, আড়ক প্রভৃতি । 
অথর্ববেদে এইরূপ কালবিভাগ দেওরা হইয়াছে--এক অহোরাত্র =৩০ 
মুহূর্ত; এক মুহূর্ত-১৫ প্রতিমুহুর্ত বা ৩০ ক্রুট ; এক ক্রটি-৩০ কলা 5 
> কলা =৩০ লব; এক লব= ১২ নিমেষ ৷ 

কালবিভাগে উধ্বতম ও নিম্নতম বিভাগ উদ্ভাবন করিতে হিন্দুগণ 
বিশেষ মস্তি্চালনা করিয়াছিলেন। এইরূপ বিভাগ আর কোন দেশের 
পঞ্জিকায় পাওয়া যায় না। ইহাদের অধিকাংশের এখন ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে কোনও উপযোগিতা না থাকিলেও নিমেষ পর্যন্ত নিয়তম বিভাগে 
আসিতে বিশেষ কালজ্ঞানের পরিচয়ে দিতে হইয়াছিল । 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে কিরূপে কালবিভাগের 
উৎপত্তি প্রচলন আর্ত হয় এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে কিরূপ 
ভাবে উহাদের স্থচনা ও প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করা 
হইয়াছে। ইহা হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক কালবিভাগের ক্রমিক 
ধারার একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। - সকল জাতির পঞ্রিকায় এই 
কালবিভাগ একটি বিশিষ্ঠ গ্রহণ করিয়াছে । 
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সাহিত্যের স্বর্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কুটিরশিল্প : জীরাজশেখর বহু: 
ভারতের সস্ততি: শ্র্ষিতিমোহন দেন শাস্ত্ৰী 
বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্ত্রনাথ ঠাকুর 
জগদীশচন্দ্র আঁবিদ্ধার : গ্ৰচাক্লচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য 
মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্ৰমথনাথ তৰ্কতুষণ 
ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বহু 
বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্তর ভট্টাচার্য 
হিন্দু রমায়নী বিদ্ধ: আচাৰ্য পরফুলচন্ম রায় 


. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাধ সেনগুপ্ত 


শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্সকুমার পাল 
প্রাচীন বাংল! ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন 


, বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্ৰীপৰিয়দারধীন রায় 


আয়ু্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন 


, বঙ্গীয় নাট্যশাল| : গ্ৰথ্ৰজেম্ব্নাথ বন্য্যোপাধ্যায় 
. বুঞ্জান-দরব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবতী 


জমি ও চাষ : ডক্টর মত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী 


.. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুঁদ! 


॥ ১৩৫১! 


, রায়তের কথা: গ্ৰীপ্ৰমথ চৌধুরী 

* জমির মালিক : গ্ৰীঅতুলচন্দ গুপ্ত 

. বাংলার চাবী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসন 

, বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন 

, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা: অধ্যাপক ভ্রীঅনাধনাথ বসন 
. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : গ্ৰীউমেশচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য 
. ব্দোস্ত-দর্শন : ডক্টর রম! চৌধুরী 

. ,যোগ-পরিচয় : ডট্টর মহেন্দ্ৰনাথ সরকার 

, রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সৰ্বাণীসহায় গুহ সরকার 
'. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ ওপ্ত 

, ভারতের বনজ : শ্রীসত্োন্্রবুমার বহু 

. ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্ৰ দও 
, ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত 

, শিল্পকথ| : শ্রীনন্দলাল বসু 


বাংল! সাময়িক সাহিত্য প্রীজেল্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ 
, বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্ীবিমলচন্র সিং 
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